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বক্তৃতাকুহুমাঞ্জলি। 


গাম্ভীর্যন্দধতী সতী বস্থমতী রক্ষা সমাতন্বতী 
দাঁনৈঃ কল্পলতামধঃকৃতবতী শুভ্রতযশোবিভ্রতী | 
শ্রীলক্ষমীশ্বরসিংহভূপজননী বৈদেহদেশেশ্বরী 
শ্রেয়ঃভ্রীসহিতা মহেশ্বরলত! দেবী চিরং রাজতে ॥ ১ 
তস্যাঃ সেবনতত্পরেণ বিভবং সংপ্রাপ্য পূর্ণধততঃ 
তুর্ণং শ্রীবস্থচন্্রশেখরইতিখ্যাতেন নত্বা হরিমূ। 
সম্যস্বীক্ষ্য মতানি দর্শনকৃতাৎ বিজ্ঞায় তত্বৃং পুনঃ 
গ্রন্থোয়ং পরমার্থবোধফলকোনিন্মায় সম্মুদ্রিতঃ ॥ ২ 


শ্রীচন্্রশেখর বস । 


ভূমিকা । 


এই সকল ভগবত্প্রসঙ্গ নানা সময়ে দ্বারভাঙ্গী ব্রাহ্মদমাজের 
বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম । এইক্ষণ 
বিনীতভাবে এ সমস্ত কুম্তুমাঞ্জলি-স্বরূপে সাঁধুসমাজে উপহার 
প্রদান করিতেছি'। ' প্রার্থনা করি তীহার! ভ্রম দোষ মার্জনা 
করিবেন । 


শ্রীচন্দ্রশেখর বন্ধ । 


সংখ্যা ১। 
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১০ | 
১১ । 


১৭ 


নির্ঘণ্ট 


নিসা. 


ব্রহ্মজ্ঞান । *** ১ 
ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশে ভারতধর্ষের প্রাধান্য । ২২ 
ব্রন্মের আরোপ এবং ভ্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ ৩৮ 
ঈশ্বরে ভক্তি স্থির রাখিয়া সংসারীয় কাধ 


সাধন করা। রা রঃ *** ৭৯ 

পরমেশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান ও তত্বজ্ঞান। ৭৯ 
সাধ্ষৎসরিক উৎ্সব। 

ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান যাহা পূর্ববকালে সরম্বতী- 

কুলে প্রতিপালিত হয়, তত্প্রতি সাধারণের 

চিত্তাকর্ষণ। "** ৯১ 
ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার টিদারিলিরা ** ১০৬ 
ইক্দিরদমন ও ভগবহ-মেবা। ** ১২৫ 
ধর্ম । যা 1 এ 
ব্রহ্মপূজা-সুচক বোধন । 1 2১৫১ 


উপনিষৎ ও উত্তর মীমাংসা প্রভৃতি য় 
মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্নের এক্যানৈক্য সম্বন্ধ । ১৫৩ 
সায়ংকালের মঙ্গলাচরণ। *৭৭ ১৬১ 


অহখ্যা ১৩। 


১৫। 


১৬। 
৯৭। 
১৮ । 
৯৯। 


9০ 


আত ও স্মার্ত কর্মের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের 
এঁক্যানৈক্য সন্বন্ধ।  ***  *০১৬৫ 


গীতা শাস্ত্র । 


জ্ঞানধন্্ম কখনই ভারতে ক্ষত্রধর্ম্ের বাধক 


হয় নাই। -** ১৭৩ 

গীতা এবং তাহার উদ "৮১৭৭ 
নমস্কার ও স্তোত্র। 

চারিটি নমস্কার । ৩১৮৯ 

স্তোত্র। 5 ঠা নি ১১১ 

জব ত ৪৩ শেন ৪৬ ও ১০১৩) 


নমক্কারাষ্টক | *** ৮, ১৯৬ 


মিশ্র বক্তৃতা । 


বক্তাকৃসূমাঞ্জলি। 
সংখ্যা ১ 
দ্বারভাঙ্গ! ব্রাঙ্গসমাজ্জ, ১৪ ফান্তণ ১৭৯৩ শক রবিবার । 


ব্রন্মজ্ঞান। 


প্রথম প্রকরণ। 
ব্রহ্ম সত্তা ও ব্রহ্গম্বর্ূপ। 


১। পরমেশ্বর “একমেবাদ্বিতীয়ং”। তিনি একই, ছুইবা! বহু 
নহেন। তিনি মদ্বিতীয়, তাহার স্বজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই । 
তাহার সমান বা তীহা! হইতে অধিক কেহ নাই। তিনি 
সন্তাতে এক অদ্বিতীয়, স্বরূপেতে এক অদ্বিতীয়। তাহার 
সত্তা হইতে তীহার স্বরূপ ভিন্নগুণবিশিষ্ট নহে । অর্থাৎ 
তাহার সন্ভাও যাহা, তাহার স্বরূপও তাহা। আমাদের 
শরীর আর আত্মীর যোগে যেমন আমারদের সত, ঈশ্বরের 
সত্তাতে তাদৃশ দেহের যোগ নাই। আমারদের শরীরের 
স্বরূপ ভৌতিক এবং আত্মার স্বরূপ আধ্যাত্মিক- তাহার মধ্যে 
তাদৃশ দ্বৈতভাব নাই। তাঁহার সভা, স্বরূপ ও আত্মা এই 
তিনই এক অদ্বিতীয় । তিনি পরমা! । 

২। যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সত উভয়ে এক অভিন্ন 
তথাপি আমর] তাহার সভা! যত অনুভব করিতে পারি তাহার 


জবা । 
২ বন্তু ভাকুসুমাঞ্জলি । 


স্বরূপ তত বুঝিতে পারি ন। | অর্থাৎ “তিনি আছেন” ইহা 
যত জানি, “তিনি কি প্রকার” তীহা তত জানি না। ইন্র- 
ধনুর দৃশ্য যত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার সরূপ, তাহার তত্ব তত 
পাওয়া ঘাঁয় না। এই বিভিন্নতার কারণ কেবল আমারদেরই 
অপূর্ণতা £ আঁমরা অপূর্ণ বলিয়াই আমরা যাহার অবয়ব 
দেখি, পূর্ণভীবে তাহার তত্ব পাই ন। এবং যাহার আস্তিত্ব 
অনুভব করি তাহার স্বরূপ ঝুঝিতে পারি না। পর্বত 
দেখিতেছি, কিন্তু তাহার স্বরূপের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে পাই 
না, মীনবকে দেখিতেছি, তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিন।, 
“দেশ আছে” জানিতেছি কিন্ত তাহ অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিতে 
অক্ষম, কালের অস্তিত্ব বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু অনাদি অনন্ত 
কালকে মনেতে ধারণ করিতে অপারক। যাহ। দেখিতেছি, 
যাহ! অনুভব করিতেছি, তাহার কেবল বাহ্য সত্তা, সাধারণ 
অস্তিত্ব ও প্রকাশ্য আবিরভীব দেখিতেছি বা মনেতে অনুভব 
করিতেছি ; কিন্তু তাহার গুঢ়-স্বরূপ, সংকৃত তত্ব সম্পূর্ণভাবে 
পাই না। তবে, সকলের শ্রেট--সকলের অক্টা মহেশ্বরের 
মৃহামহিম ও নিগুঢ়তম স্বরূপের পরিপূর্ণ জ্ঞান আমর। কোথ। 
হইতে পাইব ? “অন্তীতি ক্রবতোহন্যত্র কথৎ তদ্ছুপলভ্যতে”। 
যের্যক্তি বলে যে, তিনি আছেন তণ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি 
কিপ্রকারে উপলব্ধ হইবেন ? 

৩। কিন্তু কোন বস্তুর ত্বরূপের ব। তত্বের সাধারণ 
আবির্ভাব ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব বা সন্ভ। জান যায়ন।। 
কেন না ইন্দ্রধনু স্বকীয় যে সমুদয় বিচি ত্রত 
হরণ করে, সে বিচিত্রতার সাধারণ ঞ্রদর্শন ব্যতীত যেমন সে 
ইন্দ্রধনু প্রতাক্ষ হইত ন।, সেইরূপ জগৎকর্ভার যে বিচিত্র 








প্রথম প্রকরণ। ৩ 


স্বরূপের ধন্মে আমারদের হৃদয় ও মনকে মোহিত করে তাহার 
সে স্বরূপের সাধারণ আঁবি9ভাব ব্যতীত তাহার অস্তিত্বই বুঝ 
যাইত না। অতএব তাহার স্বরূপের সেই সাধারণ আবির্ভীবই 
তাহা যাহাকে আমরা তাহার অস্তিত্ব বলি। আমর! সাধারণ 
জ্ঞানে এ অস্তিত্ব অনুভব করি ; কিন্তু বিশেষ জ্ঞান ব্যর্তীত 
আর উর্দে উঠিতে পারি না। ফলে যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ 
অনুভব করেন নাই-_অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব 
করিবার ক্ষমতাস্বরূপ সাধারণ জ্ঞান বাহার নিদ্রিত তিশি 
বিশেষ জ্ঞান কোথা হইতে পাইবেন? তাহার অস্তিত্বের 
জ্ঞানই আমারদিগকে ক্রমে ক্রমে তাহার ত্বরূপের জ্ঞানে লইয়া 
যায়__জানিতে জানিতে যখন আমর! বুঝিতে পারি তাহাকে 
আর জানা যাঁয় না, তখনই আমরা তাহাকে জানিতে পারি-- 
তাহাকে সম্ভোগ করিতে করিতে যখন আমরা বুঝিতে পারি, 
তাহাকে সম্ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিনা, তখনই আমরা 
তাহাকে বুঝিতে পারি--সেই আনন্দ উপভোগে যখন সীমা 
থাকেনা-_-যখন তাহার মধ্যে সেই গভীর স্বধার্ণবের মধ্যে, 
আমর] বাক্য আর মনকে ভূলিয়। গ্রিয়। নিমগ্র থাকি, তখনই 
আমর] সেই ব্রিভূবন-বিজয়ী পরম পদ লাভ করিতে পারি । 
৪। মানব যখন সাধারণ-জ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব 
করেন তখন অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধি আমিয়া দেই অস্তিত্বভেদ 
করিয়। ব্রহ্মস্বরূপকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে যায় । ব্রন্মস্বরূপ 
অবিভাজ্য এবং ড়, তথাপি এ বুদ্ধি একবার চেষ্টা করিয়া 
দেখে তাহাকে বিভাগ করিয়া বুঝা যায় কি না। মানবের 
স্বভাব এই যে, যে কোন তত্ব তিনি সাধারণ জানে একেবারে 
পূর্ণভাবে না পাঁন, তিনি তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়। বিভাগ 


৪ বক্তৃতাঁকুস্থমাঞলি। 


করেন এবং এক এক অংশের তত্ব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রহণ করেন। 
মানব, যে সাধারণ জ্ঞানে অখগ্ডরূপে সাধারণ ব্রন্ম্বরূপ-সন্য- 
লিত সম্পূর্ণ ব্রহ্মসন্তার অনুভব করেন সেই সাধারণ জ্ঞানই 
ঈশ্বরের অন্তিত্ববোধের ও এরূপ বুদ্ধির কার্য্যের মূলভূমি__সে 
জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণ । কিন্তু বুদ্ধির অধিকারে মনুষ্য 
নিশ্চিন্ত থাকিবার নহেন। বুদ্ধি নিয়ত শ্রুতি-পাঠ, দর্শন-পাঠ, 
চিন্তা ও যুক্তি করিয়া অখও্-রস-স্বরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপকে খও খণ্ড 
করে এব একে একে অংশ-জ্ঞান গ্রদান ছারা সাধারণ জ্ঞানকে 
প্রশস্ত, উদার ও স্ধাময় করিতে থাকে ; বস্তৃতঃ বুদ্ধি পুর্ণব্রহ্ষম- 
স্বরূপকে কখনই বুবিয়। শেষ করিতে পারে না। তাহার 
কার্ধ্ের অন্ত নাই, চাঞ্চল্যের পরিহার নাই। সে যদি সাধারণ 
জ্ঞানের কোষাগারে প্রজার ন্যায় কর-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ব প্রদান না 
করে তবে সে ্রহ্গস্ব্প অন্বেষণ করিতে গিয়া আপনি 
ব্রহ্ধনভা হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং একেবারে কুতর্ক ও নান্তীতি 
বাঁদ-সাগরে পতিত হইয়া যায়। আর যদি সেই সাধারণ 
জ্ঞানকে রাজার ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার উপাজ্জিত ব্রহ্ম 
জ্ঞানকে করম্বরূপে সেই রাজার কোষাগারে প্রেরণ করে তবে 
তাহা কর্তৃক ঈশ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান বিচলিত না৷ হইয়া বরৎ 
উত্ধ্োত্তর অধিকাধিক স্বরূপ-জ্ঞানের সহযোগে সমুজ্লিত 
হইতে থাকে। তাদৃশ অবস্থাপন বুদ্ধিই শুভ-বুদ্ধি শব্দের বাচ্য। 
শুভ-বুদ্ধি যখন দেখে যে, সে ধতই আহরণ করে সে সকলি 
গিয়। সাধারণ জ্ঞানের প্রত্যয়ে সংযুক্ত হয়, তখন সে স্বয়ং 
সকল অন্বেষণের অন্তে গিয়া আপনিও সেই প্রতায়ে পরিণত 
হইয়া নায় এবং আপনার নাম ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করে । 
সেই শবস্থায় সাধারণ জ্ঞানও যখন দেখে যে, পূর্ববাপেক্ষা 
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সে ব্রন্মত্বরূপকে অধিক পরিমাণে উপার্জন করত তাহার 
অপেক্ষাকৃত বিশেষ জ্তানলাভ করিয়াছে তখন সে আপনার 
“সাধারন জ্ঞান” এই নামটি ত্যাগপুর্ববক “ক্রন্ষাজ্ঞান” নাম 
গ্রহণ করে। সাধারণ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের সহিত শুভ- 
বুদ্ধির নিরূপিত ব্রন্মত্বরূপের সঙ্গম-স্থানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান | 
৫। অল্জ্ঞানবিশিষ্ট মানব আপনার স্থবিধার জন্য এক 
অখণ্ড শুন্যের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বব, পশ্চিম, উদ্ধ, অধঃ প্রভৃতি 
দিগ্ভাগ করিয়াছেন । অখণ্ড কালের মধ্যেও ভূত, বর্তমান, 
ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কাল নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক 
দেশ ও কাল উভয়েই অখণ্ড এব একমাত্র রূঢ় পদার্থ। 
শুনোর উত্তর দক্ষিণাদি, কালের ভূত ভবিষ্যদাদি উহারদের 
স্বব্ব প্রকৃত বিভাগ নহে। প্ররুত প্রস্তাবে দিকের উত্তর 
দক্ষিণাঁদি এবং কালের ভূতাদ্ি বিভাগ নাই। ও সমস্ত 
আমারদের স্থবিধাজনক আপেক্ষিক ভাব মাত্র । সেই রূপ 
পরমেশ্বর স্বরূপতঃ অনন্ত, অথণ্ড এবৎ একমাত্র রূঢ় পদার্থ । 
পার্থিব পদার্থের ন্যায় তাহাকে ভাঙ্গিয়া বিভাগ করা যায় না। 
তথাপি মানবের বুঝিবার সুবিধার জন্য বুদ্ধি তীহাকে নান৷ 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । সত্যত্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত- 
স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি বিভাগে ব্রহ্ম ষরূপকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়াছে । যদিও বুদ্ধি তাহাকে এ রূপে বিভাগ করে কিন্তু 
এঁ সব ভাগ আত্মপ্রত্যয়ে অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞান কোষে প্রবেশ 
মাত্রে ঈশ্বর-সত্ভার বিশ্বাসের সহিত এক হইয়! যায়__তাহাতে 
পুর্বব প্রত্যয়িত ব্রহ্মমত্ত| উত্তরোত্তর ব্রন্ম-স্বরূপের বিশেষ 
জ্বান-লাভে পুষ্ট হইয়া ইন্ধন প্রাপ্ত যক্ঞাগ্সির ন্যায় অধিক 
জ্বলন্ত ভাবে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি যদি অল্পে অল্পে ব্রহ্মজ্ঞান 
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আহরণ করিয়! ব্রহ্মসত্ভার সহজ জ্ঞানকে পোষণ না করিত 
তবে সে সহজ জ্ঞান বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত থাকিত। 
মানবের সাধারণ জ্ঞানে অর্থাৎ সহজ জ্ঞানে ত্রহ্মসতার 
যে মূল পরিচয় আছে তাহা এইরূপে ক্রমে ক্রমে মবল হয়, 
নতুবা সেই ভূম1 মহেশ্বরকে একদিনে কে গ্রাস করিতে পারে? 
ব্রহ্ষমদততার বিশ্বাসে অটল থাকাই নরের প্রথম প্রতি 
পশ্চাৎ শুভ-বুদ্ধি-যোগে তাহার বিশেষ জ্ঞান লাভ কর! তাহার 
কর্তব্য কণ্্--এই ছুই দিকে দুই দৃষ্টি রাখিয়া! তিনি বুদ্ধি ছার। 
যতই কার্ধ্য করুন কিছুতেই দোষ নাই” যত ক্ষণ মনুষ্য 
কেবল উত্থানের দিকে দৃষ্টি রাখেন তত ক্ষণ দোষ নাই, কিন্ত 
যখন তিনি ঈশ্বরের কোন খণ্ড অংশকে পূর্ণব্রক্মরূপে গ্রহণ 
করত সেই স্থলেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন তখনই দোঁষ। 
যখন অন্বেষণ করিতে করিতে এমত বোধ হয় যে, তীহাকে 
পাইলাম না_অতএব তিনি নাই, তখনই নাস্তিকতা ; আর 
যখন অন্বেষণে ন। পাইয়! স্থির হয় তিনি অসীম ও বাক্য মনের 
অগোচর তখনই  ব্রহ্ম-লাভ। অতঃপর যখন অন্বেষণের মধা- 
পথে তাঁহার ন্বরূপকে বিভাগ করিতে ক্রটি করা যাঁয় না৷ তখন 
তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝা যাঁয় না। এই অবস্থায় মানব 
বাহে বা মানসে পৌত্তলিক থাকিতে পারেন__সাঁকার-বাদী 
বা ব্রাহ্ম নামও লইতে পারেন, তাহার কিছুতেই দোষ নাই-_ 
কেবল অহঙ্কারমূলক উপাধিই দোষের হেতু । বিস্তীর্ণ ধর্ম 
পথে এই অবস্থার লোকই অনেক | নামে ধিনি যাহা হউন, 
হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিন আর ব্রাঙ্গ বলিয়াই পরিচয় দিন, 
উন্নতি সম্বন্ধে উভয়ই প্রায় সমকক্ষ । বদ্ধ ব। কল্পনা দ্বারা 
মানব ব্রঙ্গকে যতই খণ্ড খণ্ড করুন, ভীঁহার ভাঁবকে যতই 
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খর্ব করুন সে মকল যদিও স্তবিধার নিমিতে- যদিও ব্রহ্গ- 
লাভের সোপান স্বন্ূপ-যদিও সহজ জ্ঞানের ক্রম-পোষক, 
কিন্ত সে সমুদয়ই শুনোর ও কাঁলের নানা অংশের ন্যায় মিথ্য। 
উপাধিমাত্র কেন না) ব্রহ্গস্বরূপ একেবারে অবিভাজ্য। 

৬। মানবাত্া ইহকাল পরকালে যে কণামাত্র ব্রহ্ষ- 
তন্ব লাভ করত বলবান্‌ হইবে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম তত্ত্ব তদপেক্ষা 
অপরিমানণে অধিক । সেই কণামাত্র ব্রহ্মজ্ঞানও মানব 
একেবারে গ্রহণ করিতে পাঁরেন না, কেবল একে একে বিভাগ 
করিয়। গ্রহণ করিতে থাকেন। তাহাতেই তীহার আত্ম! 
ব্রন্মজ্জানে গঠিত হইতে থাকে । 

৭। মানবের নিকটে ঈশ্বর সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, 
অম্মত, শান্ত, মঙ্গল প্রভৃতি বহুগুণ দ্বার! পরিচিত হয়েন__ এ 
সকলই আপেক্ষিক, এ সকলই মানব কর্তৃক বিভক্ত ও উপাধি- 
প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার স্বরূপকে ভাগ কর! 
বায় না। মানব তাহার যতই গুণ কল্পনা করুন সে সমস্তই 
তাহার অদ্বিতীয় মঙ্গল স্বরূপ । যখন বিশেষ রূপে ব্রহ্গজ্ঞান 
উপার্জিত হয় তখন আর সে রূপ ভিন্ন ভাব থাকে না। ব্রহ্গ- 
স্বরপের যে সকল গুণগত ভিন্ন ভাব আমর! গ্রহণ করি তাহা 
শ্রুতি ও আমারদের বুদ্ধি উভয্নের সম্মত হইলেও ব্রন্মজ্ঞানা- 
ভি'ষক্ত আত্মার নিকটে তাহা গ্রাহ্য নহে- সেখানে সে 
সমুদয়ই অখগ্ড-রস-্বরূপে উপনীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান-যুক্ত আত্ম! 
যেন বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্তা, তর্ক, বিচার প্রভৃতির মহাঁসম্মিলন- 
ক্ষেত্র । যেমন নদী সকল চতভুর্দিকের অচল-সমূহ হইতে অবত- 
রণ করিয়া আপন আপন রূপ নাম পরিত্যাগ পূর্বক সাগরে 
সঙ্গমিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধি, যুক্তি, চিন্ত প্রভৃতি তাহারদের 
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নিরূপিত ঈশ্বরীয় খণ্ড-জ্ঞান-সম্বলিত একাকাঁরে ব্রহ্ম -জ্ঞান-রূপ 
মহাসাগরে লয় প্রাপ্ত হয়। তাহারা! যখন ততদূর প্রবাহিত 
না হয় তখনই সন্কীর্ণতা। বুদ্ধি, যুক্তি ও কল্পনা দ্বার নিরূপিত 
ঈশ্বরের গুণগত ভিন্ন ভাবের এক একটি দারা পুথক্‌ পুথক্‌ 
রূপে যখন আমর! তাহাকে গ্রহণ করি অথব! সেই ভিন্ন ভিন্ন 
গুণ সমূহ দ্বারা যখন আমর! ঈশ্বরকে নির্মাণ করি তখনই 
আঁংশিকতা বা পৌভ্তলিকত। উপস্থিত হইয়। থাকে । যদিও 
আঁশিকতা ব। পৌত্ভলিকতা ঈশ্বরেরই উদ্দেশে কিস্তু তাহার 
দ্বারা ঈশ্বরের অখগ্ুস্বরূপ লাভ হয় না। ফলতঃ বুদ্ধি শুভ না৷ 
হইলে, যুক্তি মীমাংসাকে আশ্রয় না৷ করিলে, চিন্তা বৈরাগ্য 
অবলম্বন না করিলে, বিচার বিবেকের হস্ত না ধরিলে, কোন 
মতেই তাহাঁরদের ঘর! বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না । তবে 
সহজ জ্ঞানের উৎস হইতে বুদ্ধি, যুক্তি ব! বিবেচন! ব্যতীতও 
ব্রহ্মসত্তার সাধারণ জ্ঞানোচ্ছাস যে স্মভাবত? হইয়া থাকে, সে 
কথা স্বতন্ত্র, তাহা৷ হইবেই হইবে । তাহা না হইলে বরৎ বুদ্ধি, 
যুক্তি প্রভৃতি অবসন্ন হইয়া! পড়ে, প্রত্যয়ের অভাবে জগতে 
কোন প্রকার উপাসন। তিষ্টিতে পারে ন! এবং সাধারণ জ্ঞান 
অভাবে বিশেষ জ্ঞানও হয় না। 


ইতি প্রথম প্রকরণ সমাণ্ড। 


দ্বিতীয় প্রকরণ । 


নল 


পরমেশ্বর দেশ কালে বদ্ধ নহেন। 


সমস 


৮। পরমেশ্বর অল্প স্থান বা অল্প কাল লইয়া অদ্বিতীয় 
নহছেন। কাল বা দেশ সম্বন্ধে তিনি অল্প অদ্বিতীয় নহেন 
কিন্তু অনন্ত অদ্বিতীয় । আমারদের সন্বন্ধেই কাল আর দেশের 
পরাক্রম, তাহার সঙ্গন্ধে তাহ! নাই। তাহার শক্তি ও কার্ষের 
বিস্তারই যেন আমারদের পক্ষে দেশ হইয়। রহিয়াছে, আর 
সেই শক্তি ও কাধ্যের গভীরতাই যেন আমারদের নিকটে কাঁল 
বলিয়া বোধ হইতেছে । আমলা অপুর্ণ-তাহার কীন্তির সর্বৰ- 
স্থানে আমর। একেবারে বিদ্যমান থাকিতে পারি না-হ্ৃতরাঃ 
ক্রমে ক্রমে আমর। সেই অনন্ত ক্রিয়ার মধ্যে পদবিক্ষেপ 
করিতেছি তাহাতে সেই ক্রমের ভ্রুতত্ব অনুসারে কালের 
পরাক্রম সৎক্ষিপ্ত হইয়া! দেশ অতিক্রান্ত হইতেছে । আমর। 
অপুর্ণ-_-তাহার মহিমার ছুরবগাঙ্থ গান্তীর্ধা বুঝিয়া উাঠিতে, 
সন্তোগ করিতে, ধারণ করিতে আমারদের বিলম্ব হয় ; তীহার 
অপরিহার্য প্রাকৃতিক নিয়ম, সাংসারিক ব্যবস্থা, এব ধর্ম 
নীতিকে আয়ত্ব করিয়। তদন্ুনারে কাধ্য করিতে আমারদের 
দেহ, মন একেবারে সক্ষম হয় ন।, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সব 
কার্য্যে শক্তি পরিচালন! করে, এবৎ সেই বিলম্ব ও ক্রমই 
আমারদের পক্ষে কাল হইয়! রহিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে 
দেশ কালের তাদুশ পরাক্রম নাই । তাহার এক স্থান হইতে 


১৪ ৃ ব্তৃতাকুস্থ্মাঞ্লি । 


অন্য স্থানে যাইতে হয় না-_যেহেতু তিনি একেবারে সর্বত্র 
সমভাবে বর্তমান । “সর্বত্র” শব্দের অপরিসীম ভাব আমর! 
অতিক্রম করিয়। রহিয়াছে । অনন্তের ভাব আমরা ধারণ 
করিতে পারি না৷ । তাহার প্রসাদে ফাহার আত্ম! যত উন্নত 
তিনি অনন্তের তত পরিচয় পান। দীন, হীন, ক্ষুদ্র, মানব যতই 
কেন সেই অনন্ত ভাবকে খর্ব করিয়া দেখুন না তাহাতে 
পরমাত্মার অনন্তত্ব ও নিত্যতার বিদ্ব-সভ্ভীবনা নাই । অতি 
উন্নত ব্রহ্মবাদীর। যতই কেন অনন্ত-ভাব-গ্রহণে সমর্থ হউন না, 
ব্রহ্গের স্বকীয় গ্ব অনস্তত্ব ও নিতাতা তাহার অপেক্ষা অনন্ত- 
ভাবেই অধিক থাকিবেক। নিহারবিন্দুর সহিত সাগরের 
তুলনা, বালুকণার সহিত ধরণীর তুলনা, খদ্যোতের সহিত 
সূষ্যের তুলন! যত অসম্ভব হয়, পরমেশ্বরের অনন্ত-বর্তমানতার 
সহিত মনুষ্য-ধুত“ সর্বত্র” “অনন্ত “অসীম” প্রভৃতি ভাবের 
তুলন! তাহা! অপেক্ষাও অধিক অসম্ভব । সমগ্র দেশ প্রকৃত 
প্রস্তাবে যতই কেন অনন্ত হউক ন! তাহা তাহাকে অতিক্রম 
করিয়া নাহি, কিন্তু তাহার শাসনে থাঁকিয়া-আমারদিগের ব্রল্গ- 
লাভের পন্থা ও সোপানম্বরূপ হইয়৷ রহিয়াছে। সেই ছুর্বোধ- 
গম্য সীমাতীত মহাপন্থা__-সেই দিব্যধামের সোঁপান-পরম্পর! 
তাঁহার সম্বন্ধে “অত্র” স্বরূপ ; কিন্তু আমারদিগের ন্যায় ক্ষুদে 
জীবের পক্ষে সেই ব্যবধান অবলম্বন করিয়া অসহখ্য অসংখ্য 
সৌরজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, এমত সকল মহামহা সূর্ধ্য 
উপরিস্থ গগণ-সাগরে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তরীর ন্যায় ভাসিতেছে, 
যাহারদের এক একটির গর্ভ-ক্ষেত্র খনন করিলে তন্মধ্যে এই 
ধরণীর মত লক্ষ লক্ষ ধরণী প্রবেশ করিতে পারে । কোথায় 


দ্বিতীয় প্রকরণ । ১১ 


আমর! পতিত রহিয়াছি- আর কোথা হইতে সেই পতিত- 
পাবন আমারদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন ! 

"৯ | সর্বত্র বর্তমান, অদ্বিতীয় দেবের পক্ষে অনাদি অনন্ত- 
দেশ যেমত “অত্র” স্বরূপ, সেইরূপ অনাদি অনন্তকাল তাহার 
অদ্য, কল্য, বার, পক্ষ, মাস, খতু, সমন্বৎসর, যুগ, মহাধুগ, কল্প, 
মহাকল্প, আর ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বলিত তাহার পক্ষে 4বর্ত- 
মান দর্পণ”স্বরূপ। সেই দেবাদিদেবের সিংহাসন হইতে আমরা! 
যত দূরে দীন হীন ভাবে পতিত রহিয়াছি কাল সেই ব্যবধাঁনের 
মধ্যে আপনার অনন্তকায়া বিস্তার করিয়। রাখিয়াছে এবহ 
আমারদিগকে ক্রমে ক্রমে সেই ছুল্লভ ব্রহ্নিকেতনে লইয়। 
বাইতেছে। সেইব্রক্ম-পুর হইতে সৃষ্টি, পালন, সংহার এবং 
আমারদের ফল কার্য, নিয়তি কালের যোগে আসিতেছে, 
কিন্তু পরমেশ্বর স্বয়ৎ কালের বশতাপন্ন নহেন স্থতরাং তাহার 
সন্মথে আমারদের ঘটনা-চক্র বর্তমানের ন্যায় রহিয়াছে । 
ফলতঃ ষাহার সম্বন্ধে কালের পরাক্রম নাই-__কেবলই বর্তমান, 
তিনিই প্রকৃতরূপে বর্তমান জীবন্ত দেবতা, তিনিই সত্যভাবে 
জাগ্রত জ্বলন্ত সত্তা । তিনি যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, যেমন 
জাগ্রত, বেমন জ্বলন্ত আমরা তেমন নহি । আমারদের ভাব 
প্রায়বিপরীত। তাহার পক্ষে কালের পরাক্রম নাই, কেবলই 
বর্তমান, কিন্তু আমারদের পক্ষে বর্তমান নাই, কেবলই কালের 
পরাক্রম । বর্তমানকে আমর! ধারণ করিতে পারি না, কাল 
আসিতেছে আর যাইতেছে ; বর্তমান এতই সুক্ষ যে আমার- 
দের ধারণাকে তাহ! স্পর্শও করে না। আমরা ভূতকালের 
পক্ষে, গতকল্যের পক্ষে আর নাই, কেবল স্মরণ মাত্র, কর্মসূত্র 
পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছি; এবং ভবিষ্যতের পক্ষে-_ 


১২ বন্ত তাকুম্থমাঞ্জলি। 


আগামী কল্যের পক্ষে জীবস্তও হই নাই কেবল আশামাত্র 
্রার্থনাসূত্র ধরিয়া উঠিতেছি। উভয় ভাবেই আমরা স্বৃতবৎ 
রহিয়াছি ; ভূতের কৃতকম্ন ও ভাবীর ভরসামাত্র আমারদের 
আত্মার প্রকৃতিকে সংগঠিত করিতেছে । কাল কেবল আমার- 
দের সোপানমাত্র__তাহ। ভ্রুতভাবে যেমন বিগত হইতেছে 
অমনি একটি অকাধ্যকর উপাধি মাত্র রাখিয়া যাইতেছে__ 
আর যখন আঁগত হয় নাই তখনও সেই উপাধি দ্বার আঁমার- 
দিগকে আকর্ষণ করিতেছে । সেজানিয় শুনিয়া আমারদের 
মঙ্গল বা অমঙ্গল করে না ; কেবল আমারদেরই কৃতকর্ এবং 
কামনা আমারদিগকে অধিকার করিতেছে । বস্ততঃ কালের 
উপরি আমারদের নির্ভর নহে, কিন্তু কন্ম ও কামনার উপরিই 
নির্ভর ৷ কন যদি উতরুষ্টর্ূপে- দাধুভাবে কৃত হয় তবে এই 
বলিতে হইবে যে ভূত কালকে আমরা বৃথা যাইতে দিই নাই। 
নেই স্তুকৃতি আত্মাকে পুষ্ট করিয়। ভাবীর নিমিত্তে আমারদের 
সাধু কামনা রচনা করে এবং সেই সাধু কামনা আবার সাধু 
কর্মের প্রসূতি হয়। কিন্তু যদিও আমারদের বর্তমান কামনা 
বর্তমান কালকে ধারণ করিতে পারে না, ভবিষ্যতের প্রতিও 
নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ভর করিতে পারে না_কেন না আমরা 
আগামী কালের পক্ষে মৃতব রহিয়াছি-_-অথবা ইহাই বল। 
যাঁউক যে আগামী কাল এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই--তথাঁপি 
আমাদের বর্তমান কামনার নির্ভর-স্থলের অভাব নাই। যিনি 
অনস্ত-বর্তমান__কালীহাকে অধিকার করে না তিনিই আমার- 
দের কামনার একমাত্র নির্ভর-স্থল। কামনা তাহাকে আশ্রয় 
করিলে সুফল প্রসব করে--যদি ভূতের দুক্কৃতি থাকে 
তাহাও সেই সফল জন্য প্রক্ষালিত হয়। হুক্কতি জন্য যদি 


দ্বিতীয় প্রকরণ। ১৩ 


আত্মার প্রকৃতি বিরূপ হইয়া থাকে তাহীও এ পুণ্যে দেবরূপ 
ধারণ করে। 

১০। ফলতঃ আমারদের সম্বন্ধে দেশ কালের যে পরাক্রম 
তাহ! পরমেশ্বর জানিতেছেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিতেছেন 
যে, আমরা ক্রমে ভিন্ন একেবারে ভীহার সৃষ্টির জ্ঞান ও তাহার 
শক্তির জ্ঞান পাইতে পারি না এবং ধীরে ধীরে ভিন্ন একেবারে 
আমারদের সকল কর্তব্য সাধন করিতে পারি না। তিনি 
তাহার স্বকীয় মহত্ব এবং আমারদের ক্ষুদ্রত্ব একেবারেই 
জানিতেছেন। তিনি আমারদিগকে ক্ষুদ্র বলিয়া ও অক্ষম 
বলিয়! কৃপা করিতেছেন, সন্তান বলিয়া! স্সেহ করিতেছেন । 
তিনি কৃপা ও ন্নেহ করিয়! আমারদিগকে উন্নতির অধিকার-_ 
তাহাকে লাভ করিবার অধিকার দিতেছেন । সে দানের বিশ্রাম 
নাই। পিতৃদত্ভ অধিকার বলে আমরা সকল কার্য্যেই উদ্যোগী। 
যিনি আমারদের হৃদয়ের স্বামী তাহার ও আমাদের মধ্যে দেশ 
ও কালের বাবধান চিরকালের নিমিত্তে না থাকে এজন্য উদ্যোগ 
ও ঘত্বই আমারদের উপায় । উদ্যোগ ও যত্বের ফলে দেশের 
দূরত্ব ও কালের ব্যবধান নষ্ট হইতে পারে । মনুষ্যের ঈশ্বরদত্ত 
অধিকার যতই প্রস্ফ,টিত হইতেছে, যত্রের ফলে দেশ ও কালের 
সহিত মানবের যে অনিবাধ্য সন্বন্ধ তাহ! তত ক্রমেই সষ্কো- 
চিত হইয়। আসিতেছে । মনুষোর মানসের এমনি প্ররুতি 
যে মুহুর্তের মধ্যে তাহা ভূষগ্ল প্রদক্ষিণ করিতে পারে, অনা- 
গত কালকে ধৃত করিয়া আশা-কৃত কার্ধ্যের মানচিত্র করিতে 
পারে। এইরূপে মানব মানস-পটে অগ্রেই আপনার উদ্যোগ- 
সুত্রে দেশ কালের পরাজয় চিত্রিত করেন। পশ্চাৎ 
তদনুসারে দ্রুতগমনক্ষম রখাদি নিম্মীণ পূর্বক মনের 


১৪ বন্ড তাকুসুমাঞজলি। 


ইচ্ছাকে চরিতার্থ ও দেশকালকে সঙ্কোচিত করেন । সেইরূপে 
দৃঢব্রতী হইয়া ছুরবগাহ্য বহুকাল-সাধ্য ব্রন্গজ্ঞানকে অল্নকাল- 
মধ্যেই হৃদয়ে আকর্ষণ করত ব্রন্মলাভ করিতে সক্ষম 'হুন। 
মানবের উদ্যোগ ও যত্ব যদি আরে! বৃদ্ধি পায় তবে তিনি সহত্র- 
ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া যেফল লাভ করিতেছেন একস্থানে 
উপবিষ্ট হইয়াই তাহা করিতে পারিবেন এবং শতবর্ষের কার্ধ্য 
এক দিনে নির্বাহ ও শতবর্ষ পরিশ্রমের ফল একদিনে সম্ভোগ 
করিতে পাঁরক হইবেন। পরমেশ্বরের দয়া ও স্নেহ কর্তৃক 
এঁ উন্নতির বীজ আমারদের মনৌভূমিতে নিহিত রহিয়াছে । 
ধিনি যে পরিমাণ যত্ববারি তাহাতে সিঞ্চন করিবেন তিনি ততই 
ফল-লাভ করিতে পারিবেন, দেশ-কাল-জনিত বাধাকে ততই 
অতিক্রম করিবেন । 
ইতি দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত । 


তত র প্রকরণ 
পরমেশ্বর প্রাকৃতিক ও মানবীয় গুণাতীত-কিন্ক মানবই 


ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকারী । 


১১। আমীরদের ন্যায়গুণ, দয়াগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ 
হইতে পারে, কিন্ত পরষেশ্বরে তাদ্বশ বিরুদ্ধ ভাব নাই, আমর! 
যখন বলি তিনি দয়াময়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে ষে, 
তাঁহার সেই দয়াই তীহার ন্যায়াদি সর্ববগুণের এক অখগ্ড 
স্বরূপ। আমরা যখন সেই সব গুণকে পুথক্‌ করিয়া! তাহাকে 
দেখি তখন তাঁহার পরিপূর্ণ, অদ্বিতীয় স্বরূপের ভাব পাই না। 


তৃতীয় প্রকরণ । ১৫ 


তখন কেবল তাহার অপূর্ণ খণ্ডভাব গ্রহণ করি। সে ভাব 
আমারদেরই চিত্রত ও কল্সিত। তাহাতে নর-প্রকৃতির ও 
ভূত-প্রন্কতির ভাব আরোপিত হইলে তিনি পূর্ণপুরুষরূপে 
উপলব্ধ হুন না। তাঁহার প্রকৃতির গুণাতীত অদ্বিতীয় ভাঁবই 
পূর্ণ-পুরুষ-শব্দের বাচ্য। তিনি প্রকৃতির সমষ্টিও নহেন ব্যন্তিও 
নহেন; কিন্তু পূর্ণপুরুষ । যতক্ষণ আমর! তাঁহাকে সর্ববাতীত, 
সকলের সার পুরুষরূপে উপলব্ধি না করি ততক্ষণ তীহাঁকে 
অন্ধ দেখি । তাহাকে জীবন্ত, জ্বলন্ত, পুরুষ রূপে গ্রহণ করিতে 
পারি না বলিয়াই তাহার প্রতি আমারদের বিশ্বাস অটল হয় 
না। তীহার এ মহীভাব অন্য কোন মহত্তর ভাব হইতে 
সংগৃহীত নহে এবং তাহ! আমারদের আধ্যাত্মিক গুণরাশির 
সমস্টিও নহে। সে ভাব সেই পুর্ণ মঙ্গল-পুরুষ-স্বরূপ । 

১২। সেই মহাপুরুষের প্রকাশ বিছ্যুল্লতা বা মধ্যাহন- 
মার্তণ্ডের ন্যায় জ্যোতিম্য় নহে । তীহার জ্যোতি; সৌদামিনী 
ও সবিতার প্রকাশক । তীহার অস্তিত্ব স্বপ্নবৎ মায়িকও নহে, 
তিনিই প্রকৃত জীবন্ত ও জাগ্রত দেবতা। তাঁহার সহিত 
বাহ্য জগতের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ ও জ্বলন্ত এবং মানবের সম্বন্ধ 
সাক্ষাৎ ও জীবন্ত। সেই মঙ্গলের যোৌগেই বাহ্য জগতের 
মঙ্গল-শোভ।। ঈশ্বরের করুণাবারির বর্ষণ ব্যতীত নদীর মঙ্গল 
নাই)শস্তের মঙ্গল নাই,ধরার মঙ্গল নাই। তাহার জ্বলন্ত মঙ্গল- 
ভাব সূর্ধ্যে, চন্দ্র, মেঘে, পবনে বসতি করে; নতুবা সুর্ধ্যের 
প্রভা, চক্রের শৌভ।, মেঘের ছুপ্ধ, পবনের প্রাণ, জগতের 
ত্রাণ কোথা ? তাঁহার মঙ্গলচ্ছট। বাহ্য জগতে ধক্‌ ধক্‌ করিয়! 
জ্বলিতেছে। কিন্তু মানবের সঙ্গেই তাহার অন্তরতম সন্বন্ধ । 
প্রাচীন খধষির। তাহাকে আত্মার অন্তরাক্মা, প্রাণের প্রাণ, মনের 


১৬ বক্ততাকুন্মাঞ্জলি। 


মন বলিয়া উপলব্ধি করিতেন । পিত। মাতার সহিত পুত্রের 
যে সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষা তাহার সহিত আমারদের , সম্বন্ধ 
কোটিগুণে নিকটতর। তাঁহারই স্নেহ পিতা মাতার হৃদয়ে 
বাস করে, তীহারই নিয়মে পিতা! মাত! আমারদের পরম পুজ- 
নীয় দেবত। । তিনি পরম পিত!1 মাতার জননী । 

১৩। পরমেশ্বরের সম্বন্ধে পূর্ব বা পর নাই, স্তৃতরাং 
তাহার পূর্বেবে অন্য কোন ঈশ্বর ছিলেন না; তাহার অন্ত নাই, 
অতএব তাহার অন্ত আশঙ্কা করিয়। আমর। ভবিষ্যতের 
নিমিতে তাহার পদে অন্য ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারি না। 
তিনিই আদি-দেব,তিনিই অনাদি দেব,তিনি অনন্ত-দেব। তিনি 
দেশ কালের অতীত রূপে এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্বগত 
অতি সূক্ম । আকাশাপেক্ষাও সৃক্ষমতর ও সর্বব্যাপী । তাহার 
অবয়ব নাই, স্থতরাং সর্বত্র পূর্ণপূপে বাযাপিয়া রহিয়াছেন। 
ভূত ভবিষ্যৎ তাহাঁকে অধিকার করে না, স্থৃতরাং তিনি সর্বৰ 
কাল অবিকৃতভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। তিনি যত বড় মহান্‌ 
তাঁহার যদি তত বড় দেহ হইত, তবে সে শরীর সমগ্র- 
দেশ ও নিত্য-কালকে পুরিয়া ফেলিত». তাহা হইলে কোন 
কালে অন্য বস্তু বা জীবের স্থান হইত না । কিন্তু তাহার 
পরিবর্তে তিনি এত সুক্ষ যে, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন, 
তিনি এমত অনন্ত-ব্যাপ্ত যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই থাকিতে 
পারে না। স্থতরাঁৎ তিনি যেমন সকলের মধ্যে, সব তেমনি 
তাহার মধ্যে বিরাজিত | দেশ, কলি, পদার্থ, জীব, সাগর, ভূধর 
ধরণী, গ্রহ, উপগ্রহ এবং অসংখ্য সখ্য সৌর ব্রহ্মাণ্ড তাহার 
সন্ভা ও স্বরূপের এক অদিতীয় পাথারে ভ।সিতেছে । আবার 
তিনি প্রত্যেক জীবে অন্তর্ধামীরূপে, সথাবূপে বাস করিতে- 
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ছেন। কিছুই এব কেহই তাহা! হইতে বঞ্চিত নহে । তিনি 
ভৌতিক জগতের সর্ব-ঘটেই বিদ্যমান, কিন্তু “হ্যায় ঘট্মে 
ঘটকী স্তধ্‌ নেহি” সে সব ঘট তাহাকে জানে না। কেবল 
মানবই ঈশ্বরীয় সাদৃশ্য বশতঃ আপন হৃদয়ে তাহার করুণাপুর্ণ 
বিদ্যম/নতা বুঝিবার অধিকারী | যে মানবের স্থধ্‌ নাই,সামান্য 
বাহ্য ঘটে ও তাহার আত্ম-ঘটে প্রভেদ কি? এতাবতা গু৭ 
সঙ্গন্ষে ধাহাতে দ্বৈতভাব নাহি, ধাঁহাতে আমারদের গুণের 
ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অপূর্ণ গুণ নাহি, যিনি একমাত্র পুরুষ-্বরাপ, 
যাহার সহিত আমাদের জীবন্ত সন্বন্ধ, যিনি সর্বত্র বর্তমান 
তাহাতে আমাদের প্রদত্ত কোন গুণই সংলগ্ন হইতে পারে না! 

১৪। আমরা তাহাকে সত্যন্বরূপ বলি, কিন্তু তাহা 
আমাদেরই চিত্রিত। আমাদের সন্বন্ধে এ জগৎমংসার কিছু 
দিনের জন্য সত্য- আমারদের শরীরই কিছু দিনের জন্য সত্য । 
যখন আমারদের ম্বত্যু হইবে তখন এ সব আর কোন্‌ কাজে 
আসিবে ? স্থতরাং প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে জগতের বর্ত- 
মান প্রকার সন্বন্ধ মিথ্যা । মৃত্যুর পর যদি জ্ঞান-নেত্র সহজ্র 
শক্তি ধরে, তবে এই জগৎ আমর! তখন যে কিরূপ দেখিব 
সে ভাব এখন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । সে সম্বন্ধ এখনকার পক্ষে 
মিথ্যা । এখন পঞ্চ জ্ঞানেক্ড্রিয় দ্ধার। বে বস্তকে যেক্ূপ দেখি- 
তেছি, যদি পঞ্চের অতীত আর একটি ইন্ড্রির থাকিত, তবে, 
দে পদার্থের ভাব আর একরূপ বোধ হইত । কিস্তু জগদীশ্বরের 
পূর্ণজ্ঞান স্বরূপে জগতের যথার্থ সত্য একেবারেই জঙ্গমিত 
রহিয়াছে । জগৎ যাহা, আর আমর! যাহা, সে তত্ৃজ্ঞান বেমত 
তাহার আছে তেমন কোন কালেই আমারদের হইবে না। 
তিনি সকল সত্যের মূল সত্য । তাহার সত্স্বরূপের সহিত 
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জগতের সত্যতার তুলনা হয় না। তিনি ইচ্ছ। করেন তে। 

ংখ্য নৌরজগৎ অবধি দেশ কাল পর্যান্ত জগতে যাহা কিছু 
আছে সকলই আত্মস্বরূপের মধ্যে লয় করিয়া লইবেন। তখন 
এই জগতের যে ভাব হইবে আর এখন ইহার যে ভাব দেখ! 
যাইতেছে, মেউভয় ভাব আমারদের ক্ষুত্র জ্ঞানে পরস্পর বিপ- 
রীত বোধ হইতেছে; কিন্তু তিনি পরমসত্য ও পুর্ণজ্ঞান এজন্য 
তিনি এঁ উভয় ভাবের একটি যথার্থ সত্যভাব একেবারেই 
জানিতেছেন। তীহার সেই অসীমজ্ঞানই সত্যন্বরূপ ; অতএব 
আমারদের কষুতজ্ঞান ছারা লব্ধ সত্যের ভাব তীঁহাতে আরোপ 
হইতে পারে ন।। 

১৫। তাহার মঙ্গলম্বরপেরও এরূপ ভাব। তীহার 
অনন্ত জ্ঞানই তাহার মঙ্গলম্বরূপ এবং তীহার মঙ্গলম্বরূপই 
তাহার অপর সর্বগুণের একমাত্র রূঢ় অদ্বিতীয় স্বরূপ । 
কোন্টি প্রকৃত মঙ্গল, কোন্টি অমঙ্গল এ সত্য নির্ধারণ 
করা আমারদের পক্ষে সহজ নহে । কিন্তু তিনি দেশ কালে 
অনন্ত, সত্যঙ্ছানন্বরূপ, পরমশিবস্বরূপ, 'স্থতরাঁৎ তিনি তাহা 
একেবারে জানিয়! জগতের চিরকল্যাণ সাধন জন্য অজস্র মঙ্গল 
বর্ষণ (করিতেছেন মারীভয়, দুভিক্ষ, রাঁজবিপ্লব, ধর্ম-বিপ্রব, 
জলগ্লাবন প্রভৃতিকে আমর! অমঙ্গল জ্ঞান করিতে পারি, কিস্তৃ 
তিনি সেই সকল মানব-কুল-সংহার-কারী বিপদের মধ্যে 
থাকিয়া তন্মধ্যে মঙ্গল-বীজ নিহিত করিতেছেন; কালেতে সেই 
সব বিপদের মূল হইতে মানব প্রভূত মঙ্গল লাভ করিতেছেন 

ংসারিক ও সামাজিক তাবৎ অমঙ্গল,হইতে মানবের জ্ঞান, 
ধর্ম, ব্ল, বীর্ধ্য আশ্চর্ধ্যরূপে উৎপন্ন হইতেছে। যেমন 
শীতান্তে পুরাতন পত্র সকল বরিয় গিয়া বসম্ত-সমাগষে 
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তরু সকল হরিত-সঙ্জায় শোভিত হয়, সেইরূপ বিপদস্তে 
মানবকুল বমন্ত-শোভা৷ ধারণ করে। যাহার! পৃথিবীর বিপদে 
অত্ঠাহত হুইয়। শরীর ত্যাগ করেন তাহারাও লোকান্তরে সেই 
আনন্দময়েরই আনন্দ-কার্য্যে পুনঃ ব্রতী হয়েন। জগদীশ্বরের 
অনন্ত মঙ্গলভাব কে বুঝিবে ? মঙ্গল-বর্ষণে তিনি কখনই নিবৃত্ত 
নহেন এবং তাহার মঙ্গলম্বরূপে অমঙ্গলের বিন্দু বিসর্গ নাই। 
আমারদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ মঙ্গলের ভাব নাই, তাহ! সর্বদাই 
অমঙ্গল-মিশ্রিত। আমারদের জ্ঞান ষেমত পরিমিত, মঙ্গলভাবও 
তেমনি পরিমিত; কিন্তু ভাহার অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রই মঙ্গলের 
সাগর। স্তরাং আমর! তাহার মঙ্গল ভাব গ্রহণ বা চিত্রিত 
করিতে পারি না। 

১৬। এ রূপ তিনি আনন্দস্বরূপ । তাহার সত্য স্বরূপ 
ও মঙ্গল স্বরূপই তাহার আনন্দন্বূপ। আমারদের কখন 
আনন্দ, কখন নিরানন্দ, কখনও বিপদ কখনও সম্পদ, কখন 
জন্ম কখনও ম্বত্যু ; কিন্তু তিনি অচ্যুত ও আনন্দ-নিকেতন । 

“এতত্তৈবানন্দস্তান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি 1” 
সেই পরমানন্দের কণাঁমাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীব সকল 
উপভোগ করে । 

১৭। এইরূপে সেই আদি-দেব অনাদি-দেব আমারদের 
জ্ঞান, বুদ্ধির অতীত হইয়া আমারদিগকে জ্ঞান, ধর্ম, 
মঙ্গলানন্দ, পরিবেষণ করিতেছেন । তাহার কৃপা-বলে 
তাঁহাকে লাভ করিব বলিয়া তান স্বয়ং প্রত্যেক নয়- 
নারীর হৃদি-স্থিত সহজজ্ঞানে আপনি আসীন রহিয়াছেন। 
আজ-নিহিত সেই দেবসেব্য-স্বগমদ-গন্ধে মানবাত্মা মোহিত 
হুইয়। তত্প্রাপ্তির আঁশয়ে সভৃষ্ণচনয়নে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করেন 
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কিন্ত তিনি জানেন না যে, তাহা তাহার স্বকীয় নাভিকুণ্ডে 
অবস্থিতি করিতেছে । পশ্চাৎ বন্ধু তপস্যার ফলে যখন ব্রহ্ষ- 
জ্ঞান আসিয়া মানবাত্মাকে অন্তঘদষ্টি করায় তখন সেই ভূর্বনে- 
শ্বরকে তিনি জাগ্রত ভাবে, জানিয়৷ বুঝিয়! দর্শন ও উপভোগ 
করেন। ব্রন্গজ্ঞানের সাহীধ্য বিনা সহজজ্ঞান ও তন্নিহিত 
প্রেম ভক্তির উন্নতি হয় না। ব্রহ্গজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ব্রন্ষ- 
নিরূপণে মতি হয় না। ব্রহ্ষজ্ঞানের সাহীয্য ভিন্ন ফলকামন।- 
বিশিষ্ট যাঁগ যজ্ঞ এবং অযোগ্য প্রার্থনা ও সংসার-বাসন! রহিত 
হয় না। ব্রহ্গজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ব্রন্ষের অখণ্ড জাগ্রত- 
ভাবের বিশেষ পরিচয় পাঁওয়। যায় না এব সর্বশাস্ত্রে কহেন 
যে ব্রহ্মজ্ঞান বিনা যুক্তি হয় না। সহজজ্ঞানে ব্রন্মের উদ্দেশে 
উপাসন। হয় বটে কিন্ত ব্রল্মবাদীরা বলেন “তদ্বিজিজ্ঞাস্ব” 
তাহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা! কর। সহজজ্ঞান সকলেরই 
আছে! তাহা হইতে অজক্ধারে সকলেরই উপাসনা-প্রবৃত্তি 
উৎনরিত হইয়া কল্পনা ও বুদ্ধির সাহায্যে জগতে নানাবিধ 
সাধক-সম্প্রদায় হ্যষ্ট করিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্য 
বিন। তাহ! বিশেষরূপে ঈশ্বরকে জীনিবাঁর অধিকার পাঁয় না। 
অতএব ব্রহ্ষকে বিশেষরূপে জানিবাঁর নিমিত্তে যাহারা ইচ্ছা 
করের ভীহার৷ ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করুন। উপরে ব্রহ্গ- 
স্বরূপের ও ব্রহ্মসন্তার যে আভাস দেওয়! গেল তাহা জানা ও 
শুন। হইতে হৃদয়ঙ্গম করা স্বতন্ত্র ব্যাপার । অনেক শুনিলে 
বা অনেক বলিলেই যে, এ সকল দেব-ছুর্লভ ভাব হৃদয়ঙ্গম 
হয় এমত নহে। আপনার যত্ব চাই, আপনার সাধন! চাই, 
অভ্যাস চাই তবে এ মকল অস্ৃতভাব লাভ হইবেক। এ 
প্রকার যত্বের নামই ব্রহ্মজ্ঞনের আলোচনা । সকলেরই 
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স্বাধীনত। আছে, আপন আপন চেষ্টায় সকলেই তাহা করিতে 
পারেন, কিন্তু জগতের আলোচন।, শাস্ত্রপাঠ, যুক্তিপুর্ববক 
বিচার দ্বারা শাস্ত্রের অর্থচিস্তা, ও ব্রন্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ 
শ্রবণ ও তাহার তাৎপর্য মনন করা, ব্রহ্গজ্ঞান আলোচনার 
পক্ষে এ সকল পরম উপায়। এই সকল পরম উপায় অবলম্বন 
করিয়। ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে যিনি ব্রন্মের পূর্ণস্বরূপের আভাস 
পাইয়াছেন সেই মহাত্বাই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন এবৎ লাভ করি- 
যাছেন। 
“তপষ। ভ্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব 
ব্রন্মবিদাপ্পোতি পরম্” 
মনের একাগ্রতার সহিত ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা 
কর। ব্রন্গজ্ঞানী ব্রন্মকে প্রাপ্ত হয়েন। 
“সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্বাহশ্চ 
লোকানাপ্বোতি সর্বাঘশ্চ কামান্যস্তমাত্ানমনুবিদ্য 
বিজানাতি |” 
প্তীহাকে অন্বেষণ করিবেক এবং তীঁহীকেই বিশেষরূপে 
জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যিনি অন্বেষণ করিয়া তীহাকে 
বিশেষরূপে জানিতে পারেন তাহার সকল লোক-প্রাপ্তি হয়, 
সকল কামন। দিদ্ধ হয়?” । 


ইতি তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত । 


সংখ্যা ২ 
দ্বার ভাঙ্গ। ব্রাহ্মলমাজ ২৮ ফাল্ণ ১৭৯৩ শক, রবিবার । 


কপলিারেতনি 


ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য । 

১। পরমেশ্বর আছেন এ বিশ্বাস সব্বত্রেই দেখ যায় । 
কিন্ত তিনি কি প্রকার তাহার বিশেষ জ্ঞান সর্ববত্রে দৃষ্ট হয় 
ন।। যদিও সে বিশেষ জ্ঞান, সকলে লাভ করিতে না পারুক, 
ফলে তদ্িষয়ে সামান্য জ্ঞান “তিনি আছেন” এই বিশ্বাসের সঙ্গে 
সঙ্গেই থাকে। সাধনের তারতম্য, সঙ্গ-প্রভাব, বিদ্যার শক্তি 
এবং দেশ কাল ও অবস্থা অনুসারে সেই সামান্য জ্ঞানেরও 
তারতম্য দৃষটী হয়। বস্ততঃ সেই সামান। ব্রদ্মজ্ঞান যদি ঈশ্বর- 
বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে না থাকিত, তবে ঈশ্বর-সত্তা জীবন-শুন্য 
ও নীরস হইত এবং সেরূপ বিশ্বাসের কোন অর্থ ই খাকিত না । 
ঈশ্বরত্বূপের সেই সামান্য জ্ঞান হইতে সভ্য বা অসভ্য, 
প্রাচীন বা আধুনিক কোন জনসমাঁজ বঞ্চিত নহে । বুদ্ধি আর 
কল্পনা পরমেশ্বরের সেই সামান্য জ্ঞানকে যতই চিত্রিত ও 
অঙ্ক ত করুক, তাহাকে অনাবৃত করিয়া দেখ__-এই সারতন্ত 
বুঝিতে পারিবে যে, তাহার মুলাংশ কেবল ঈশ্বরেরই জ্ঞান । 
সেই জ্ঞানই মনুষ্যের ভক্তি, শ্রদ্ধা, পুজা, প্রার্থনার অবলম্বন 
তাহাই মানব-ধর্মের প্রত্রবণ এবং সাধুকার্য্যের উৎসন্বরূপ | 
ঈশ্বর সম্বন্ধে সেই সামান্য জ্ঞানমাত্রা থাকাতে মানব কর্তৃক 
জগতে নানাবিধ উপাসক-সম্প্রদায় স্ষ্ট হইয়াছে; উচ্চ উচ্চ 
মন্দির, মণ্ডপ ও ভজনালয় সকল নির্মিত হইয়াছে 'এবং তাহাই 


ব্রহ্মজঞান-প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য । ২৩ 


সম্বল করিয়। ব্রন্ধন্বর্ূপের বিশেষ জ্ঞান আহরণে অনেকে 
সক্ষম হইয়াছেন। | 

২। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের বিশেষ জ্ঞান গভীরতর | বিশেষ 
আঁলোচন। ব্যতীত সে জ্ঞান লাভ হয় না। অনেক শাস্ত্। 
অনেক ধর্ম্মপুস্তক, এবং অনেক সাধু যোগী, দণ্ডী, পরমহতম, 
সন্যানী ও ব্রাহ্ম তাহাতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। পরমেশ্বরের 
নাম সকলেই শুনিয়াছেন, তহার পূজা করিতে হয় তাহা 
সকলেই জানেন, অনেকে তীহার উদ্দেশে নান। কণ্মকাণ্ডে 
ব্যস্ত। কিন্তু তীহার বিশেষ তন্তবলাভ সহজে হয় না। লে 


তর্রজ্ঞান কঠিন-সাঁধা | 
৩। সেই জ্ঞানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান | ্রহ্ষমন্বরূপের যে 
অনির্বরচনীয় ভাব ত্রহ্মজ্ঞীনের বিষয় তাহা বুদ্ধি মনের অগোচর, 


বাক্যের অবচনীয়। সে ভাবকে কল্পনা চিত্র করিতে পারেন 
না, কৰি বর্ণনা করিতে পারেন না, সুষ্য চন দেখাইতে 
পারে না এবং দেশ ও কাল পরিমাণ করিতে পারে 
না। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন পুণ্যতীর্ঘথ নাই যেখানে 
তাহা পাওয়া যাইতে পারে, কেবল ধাঁহারা হৃদয়ের 
পবিত্র তীর্থে সুন্ষম জ্ঞানযুক্ত অনুরাগের সহিত স্নান করেন, 
সেই নিষ্পাপ পুরুষেরা, মেই স্বর্ীয়ভীব লাভ করিতে পারেন। 
ধাহারদের দৃষ্টি বহিবিবষয়ে_াহারদের যত প্রান্ত জগতে, 
তাহারা অবনীতে রাজপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন, অতুল 
ধন, মান, বল বীর্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু সেই স্বর্গীয় ধন 
তঁহারদের দুশ্রাপ্য। পক্ষান্তরে ধাঁহীরা অন্ত দৃষ্টি 
করেন, অন্তর মধ্যে বাস করেন; অস্ত লইয়াই ধীহার- 
দের ব্যবসা, হারাই সহজে সেই দেবছুর্লভ ভাবের 


২৪ বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


অধিকারী হইয়! থাকেন। এই কারণে ধাঁহাঁরা অতি পূর্ববকালে 
কেবল সংসার লইয়। ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তীহারদের মধ্যে 
ব্রহ্মজ্ঞানের অসদ্ভাব ছিল, আর ধাঁহারা সেরূপ ব্যস্ত না 
হইয়া অনুরাগের সহিত ব্রহ্ম-স্বরূপের বিশেষ জ্ঞান লাভ জন্য 
ব্রতী হুইয়াছিলেন ত্রাহীরদের মধ্ ব্রন্মজ্জানের অভাব ছিলনা । 

৪। হিন্দু, খষ্টান ও মুনলমাঁন এই ভ্রিবিধ ধন্দমই ধরণীতে 
প্রধান। এই ধর্মত্রয়ের শাস্ত্র কল অন্বেষণ করিয়া দেখ, 
যে ধর্মের শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ তত্ব অধিক পরিমাণে 
পাইবে, তাহারই প্রণেতাঁগণকে অধিক ব্রহ্ম-জ্ঞানী বলিয়। 
বোধ করিতে হুইবেক। যদি এই নিয়মানুলারে চল, তবে 
তাঁরতবর্ষীয় ব্রহ্ম-বাঁদী খধিগণকে সব্ব-উচ্চ আসন প্রদান না 
করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিবে না। পশ্চাৎ যখন স্বদেশ বিদেশের 
অন্যান্য শাস্ত্রপ্রণেতাগণের সহিত তুলন। করির। জানিবে যে 
উক্ত ঞ্ষিগণের অপেক্ষা আর কেহই প্রাচীন অথচ উন্নত-ব্রহ্গ- 
জ্ঞানী ছিলেন না যে, যখন অন্যান্য দেশ অসভ্য ও অজ্ঞানান্ধ 
কারাচ্ছন্ন ছিল তখন তাহারাই কেবল ভারতের জ্ঞান-ধর্মের 
গগণকে ব্রন্ম-জ্ঞানীলোকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তখন তাহীরদের 
প্রতি তোমার আরে শ্রদ্ধা জন্মিবে। অতি প্রাচীন-কাল, 
নিবন্ধন মনোভাব-ব্যক্তোপযুক্ত শব্দের অভাব বশতঃ তাহারদের 
মনোভাব প্রকাশে যে সকল ত্রুটি আছে বলিয়া তোমার সহসা 
বোধ হইবেক, তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে শুদ্ধ সেই 
সব ব্রেটি মার্জনা করিতে পারিবে এমত নহে, কিন্তু সেই 
সকল ত্রুটির অভ্যন্তরে নিগুঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন দেখিবে । 

৫। পরমেশ্বর “একমেবাদ্বিতীয়ং” । তিনি এক ; তাহার 
সমান, তাহা হইতে অধিক বা তাহা হইতে অল্প অন্য 


ব্রঙ্মজ্ঞান প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য । ২৫ 


পরমেশ্বর নাহি। তিনি সত! ও স্বরূপে একই। তিনি 
আত্ম! ও শরীর-মিলিত সত্ত। নহেন। তাহার আত্মাই তাহার 
সত্তা । শ্থতরাৎ শরীর ও আত্মার দ্বন্বজ-দ্বৈত-ভাব তাহাতে 
নাহি। প্রথমতঃ তিনি ভিন্ন অন্য পরমেশ্বর নাহি, দ্বিতীয়তঃ 
তাহার স্বীয় সভীতেও দ্বৈত-ভাব নাহি-_-এই উভয় পক্ষেই 
তিনি “একমেবাদ্বিতীয়ং” | অতঃপর তিনি একেবারে 
অবিভাজ্য অর্থাৎ ব্রহ্গ-স্বরূপকে ভাগ করা যায় না। তিনি 
«অখত্ৈকরসহ” একমাত্র অখগু-রস-্বরূপ । তিনি লৌকিক 
গুণের অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ?, তমঃ অথব। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
প্রভৃতি গুণের মস্তি ; বিষয় ব। আঁধার নহেন। তিনি 
“কম্ম্মাধ্যক্ষঃসর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু ণশ্চ |” 
সর্বকার্যের অধ্যক্ষ, সর্বভূতের আশ্রর)জ্ঞান-স্বরূপ, সঙ্গরহিত, 
এবং নিগুণ। এই তৃতীয় ভাবেও তিনি একমাত্র,রূঢ়, অদ্বিতীয় । 
চতুর্থতঃ তিনি প্রক্কৃতির অতীত । এবং ভৌতিক বা মানসিক 
সত্তার ন্যায় কোন সত! নহেন ; কিন্তু তিনি “মহান্‌ প্রতূর্বৈর্ 
পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ” মহাপুরুষ, সকলের প্রভূ ও ধর্মের 
প্রবর্তক। পঞ্চমতঃ তিনি দেশ কালের অতীত। তিনি 
“পর আকাশাৎ”--পরঃ” কি না, সুক্ষঃ “আকাশাৎ, অপি। 
অর্থাৎ আঁকাশের,কি না,দেশের অতীত । “খতবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ 
পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিনী”-_তাহ। হইতে “খং-(আকাশ), বায়ু, 
জ্যোতিঃ অপ- (জল) ও সকলের আধার পৃথিবী উৎপন্ন হয়। 
তিনি আকাশের জন্ম-দাতা। স্বর অচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশম্‌” 
অচ্ছায়ৎ_ ছায়া নহেন, অতমঃ- অন্ধকার নহেন, অবাঁযু-_ 
বায়ু নহেন, অনাকাশ--আকাশও নহেন। ইহাতে বুঝা 
গেল যে, তিনি দেশের, কি না, আকাশের অতীত- আকাশ 


৪ 


৯৬ বক্তভাকুনুমাঁঞজলি 


যেখানে নাই তিনি সেখানেও আছেন--সমগ্র দেশ অর্থাৎ 
আকাশ খত দুর-_-যত অনন্তভাবে বিস্তত আছে তিনি “দূরাৎ 
সদূরে” (অত্যন্তাগম্যত্বাৎ) দূর হইতেও বহু দুরে- অর্থাৎ 
অগম্যের যত দূর অত্যন্ত হইতে পারে, সেখানেও আছেন, 
আবার তিনি “তদিহান্তিকেচ” (তৎ-ইহ-অন্তিকে চ,কি না, সমী- 
পেচ) নিকটেও বর্তমান--তনি এমনি দয়ালু প্রভূ যে, “পশ্যৎ- 
স্বিহৈব নিহিতৎ গুহায়াম্‌” পিশ্যৎস্* চেতনাবতস্থু, ইহ, “এব” 
“নিহিতৎ” স্থিতৎ “গুহায়াং, আত্মনি অর্থাৎ চেতনাবান্‌ জীব- 
গণের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন । পরঞ্চ “আকাশওতশ্চ 
প্রোত*চ” তাহার দ্বারা আকাশ ওতপ্রোতভাবে, কি না, 
সর্ববতোভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে । এখন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে 
যে, তিনি আকাশের বাহিরে আছেন, আকাশের মধ্যে আছেন, 
আকাশের সর্বভাগে আছেন কিন্তু তিনি নিজে আকাশ নহেন 
ফলতঃ স্বয়ং আকাশের সৃষ্টিকর্তা এবং কুটস্থরূপে প্রকাশক । 
এ প্রকারে তিনি কালেরও পরপারে আছেন, কালের মধ্যেও 
আছেন, কালের প্রত্যেক ভাগে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন কিন্ত তিনি 
নিজে কাল নহেন; ফলে কালের প্রকাশকর্তা “সরৃক্ষকালা- 
কৃতিত্যঃ পরোহন্যো। যম্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেহয়ম্” “সঃ, 
পরশেশ্বরঃ “রৃক্ষক(লাকৃতিভ্যঃ, বৃক্ষাৎ- _সংসারাৎ, কালাৎ 
আকৃতেশ্চ “পরঃ, “অন্য£-_ প্রপঞ্চাসংস্প ্টঃ ম্মাৎ” ঈশ্বরাৎ 
অয়ৎ প্রপঞ্চ-_-সৎসারঃ পরিবর্ততে। সেই পরমেশ্বর সংসার, 
কাল ও সাকার বস্ত সমুদয় হইতে প্রধান ও ভিন্ন । ধাঁহ! 
কর্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্তিত হইতেছে । এখানে 
পাওয়া! যাইতেছে--তিনি “কালাৎ পর” কাল হইতে প্রধান 
অর্থাৎ কালের অতীত। অথচ কালাৎ “অন্য” কি না» কালেতে 


ব্রহ্মজন-প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য । ২৭ 


২স্পৃষ্ট অথবা নিজে কাল নহেন এবং কাল তাহাকে অধিকার 
করিতে পারে না। “ঈশানো ভূতভব্যস্য সএবাদ্যঃ স উঃ স্ব” 
যোভূম। ঈশানঃ “ভূতভবস্য' কালত্রয়স্য, “সঃ এব" নিত্যঃ 
কুটস্থঃ “আদ্যঃ” ইদানীং বর্তমানঃ “সঃ শ্বঃ? উঃ অপি বর্ভিষ্যতে | 
ঘিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশান তিনি নিত্য, অদ্যও বর্তমান, 
ভবিষ্যতেও বর্তমান থাকিবেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে 
ষে, তিনি সর্ববকাঁল বর্তমান । “কালকালো গুণী সর্বববিদ্যঃ» 
তিনি কালের কর্তা, গুণবান্‌ ও সর্বজ্ঞ । কালকে তিনি প্রকাশ 
করিয়াছেন। তিনি দেশ কালের অতীত । যষ্ঠতঃ যদিও তিনি 
সন্তরজঃতমঃ ও শব্স্পর্শাদি লৌকিক গুণসমূহের অতীত কিন্তু 

“প্রধানকে ত্রজ্ঞপতিগডণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ” 

প্রধানক্ষেজ্জপতি$ প্রধানঃ-_প্রপঞ্চঃ ক্ষেত্রজ্জে- বিজ্ঞানাত্মা 
তয়োশ্চ পালফ়িতা “গুণেশঃ গুণানামীশঃ “সংসারমোক্ষস্থিতি- 
বন্ধহেতুঃ' সংসারমোক্ষস্থিবন্ধানা হেতুঃ কারণ । তিনি জড় 
প্রকৃতি কি ক্ষেত্রজ্ঞ পদবাঁচ্য জীবাত্মা! তাবতের পতি,সর্ববগুণের 
মহেশ্বর এবং সংসারের স্থিতি,বন্ধ ও মোক্ষের হেতু । অতএব 
যদিও তিনি লৌকিক গুণসমূহের অতীত, কিন্তু তিনি প্রপঞ্চ- 
জগতের ও জীবাত্মার পতি, সংসারের মোক্ষ, স্থিতি, বন্ধের 
নিমিত ঘত গুণ প্রয়োজন তাহা সমুদয় তাহাতে আছে; এজন্য 
উক্ত হইয়াছে তিনি পগুণেশ” সর্বগুণের ঈশ্বর । তীহার 
গুণরাশি প্রাকৃতিক বা মানসিক গুণের ন্যায় নহে, কিন্তু তাহ! 
অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ, অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ, অপার-পবিভ্র-স্বরূপ, 
অপরিমেয়-প্রেমন্বরূপ, সত্যন্বরূপ এবং আনন্স্বরূপ। এবং 
সে সমুদয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে, কিস্তু তীঁহারই রূঢ় অদ্বিতীয় 
স্বরূপ, একমাত্র অখণ্ড ও পরিপূর্ণ । 


২৮ বন্তৃতাকুস্মাঞ্জলি। 


৬। এতাবাত। নিম্পন্ন হইতেছে ষে, তিনি এক অদ্বিতীয়, 
নিগুণ, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পরম পুরুষ, দেশ কালের 
অতীত এবং সর্বগুণের ঈশ্বর। এই মহীপুরুষকে বাক্য বর্ণন 
করিতে পারে না “নৈব বাঁচা”, মনধারণ করিতে পারে ন! 
“ন মনসা”, বুদ্ধি, যুক্তি ও ধারণার সহিত বহৃগ্রস্থপাঠেও 
তাহাকে পাওয়া ঘায় না “নমেধয়া»” অনেক বক্তৃতা শ্রবণ 
করিলেও তিনি লব্ধ হন না, “ন বহুনা শ্রাতেন,” তিনি চক্ষু 
অগোচর “অদৃষ্টং কর্মেক্দ্িয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্ধ্য 
“অব্যবহার্ধ্যমন্রীহ্যং” তিনি কোন লক্ষণদ্বার৷ গম্য নহেন 
“অলক্ষণম্‌”, চিন্তীশক্তি ব্রন্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়! তাহাকে সংগ্রহ 
করিতে পারেন! “অচিস্ত্যমৃ”) কেবল যিনি পিপাসাতুর পখি- 
কের ন্যায় ব্যাকুল হুইয়।৷ একান্তে তাহাকে প্রার্থনা করেন 
তিনিই তাহাকে প্রাপ্ত হন। 

“ঘমেবৈষর্ণুতে তেন লত্যঃ। 

তস্যৈষ আত্ম। বৃণুতে তনুৎ স্বামূ।» 
'যম্‌ এক ব্রদ্ধাত্বানম্‌ এএষঃ, সাধকঃ “বৃণুতে' প্রার্থ়তে “তেন; 
সাধকেন “লভ্যঃ ॥ পরমাস্ম। এরূপ সাধকের সন্িধানে উপ- 
স্থিত ন৷ হইয়া, আত্মন্বরূপ প্রকাশ না করিয়! থাকিতে পারেন 
না। স “এষ “আত্মা, কি না, ব্রহ্গাত। তস্য আত্মকামস্য 
'বৃণুতে” প্রকাশয়তি পারমাধিকীৎ “ম্বা স্বকীয়াং “তনুম্?। 

৭। ব্রদ্ধতত্ব অতীব মহ। সহস্র সহজ বৎসর 
পূর্ধ্বে যখন পৃথিবীর অন্যান্য বর্ষ অজ্ঞানে আরৃত ছিল, তখন 
ভারতের ব্রন্মোৎসব-ক্ষেত্র এ সকল.মহ। মহা সত্যে ও জ্বলন্ত 
ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকময় হুইয়াছিল। পশ্চাঁৎ অন্যান্য যত 
দেশে ধর্দ-তত্ব আলোচিত ও শাস্ত্রবদ্ধ হইয়াছে সে সকল 


ব্রন্মজ্ঞান-প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য । ২৯ 


পাঠ করিলে তাহা হইতে ভারত-প্রকাশিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের তুল্য-_ 
ভারতের আবিষ্কৃত সত্যসমূহের তুল্য কিছুই পাওয়া যায় না। 
ফলতঃ কোরাণ ও বাইবেলকে উপনিষদের সহিত কিছুতেই 
তুলনা করা যাইতে পারে নাঁ। উপনিষদের শ্রেনীর 
এক খানি শীস্্রও মুসলমান ব৷ খৃষ্টীনদিগ্রের মধ্যে নাই। 
তাহারদের যাহ। আছে তাহা! কোরাণে ও বাইবেলেই আছে; 
কিন্তু কোরাণ ও বাইবেলের একটি অধ্যায়ও ঈশ্বরের স্বরূপ- 
বর্ণনে উপনিষদের নিকটেও আসিতে পারে না। উপনিষদের 
প্রকাশিত জ্বলন্ত-সূর্য্ত্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের তো কথাই নাই, 
কতিপয় পুরাণ, কতিপয় তন্ত্র, মহাভারত, ভগবদৃগীতা, যোগ- 
বাশিষ্ঠ, শ্রীমন্ভাগবত প্রভৃতি যে সকল আলোক-মালায় ধার্মিক 
হিন্দুগণের গৃহ ও দেবাঁলয় উজ্জ্বল হয়, বাইবেল ও কোরাণকে 
তাঁহার কোন একটি আলোক-সন্নিধানে উপস্থিত কর, খদ্যো- 
তের ন্যায় বোধ হইবেক। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত' রজনীযোগে 
সেই সকল খদ্যোত স্থতরাৎ আলোক দিতে পারে, কিন্তু 
আলোকমালা-উপশোভিত সভাকুট্টিমে অথব৷ জ্ঞান-সূর্য্য-প্রভায় 
আলোকিত প্রশস্তক্ষেত্রে তাহারদিগকে উপস্থিত করিতে লজ্জা 
বোধ হয় ; তথাপি ধাঁহারা কোরাণ ও বাইবেল সম্বল করিয়! 
ভ্ত/ন, ধর্ম সম্বন্ধে গর্বব করিয়! ভ্রমেন, তীাহারদের সেই শর্বব 
খর্ষ্বের নিমিতে এবং ধাঁহারা খৃষ্টানদিগের প্রকাশিত ইঈশ্বর- 
স্বরূপকেই সত্য বলিয়। গ্রহণ করত ভারতীয়-ব্রহ্মজ্ঞানকে অগ্রান্ 
করেন ভীহারদের ভ্রম-প্রদর্শনার্থে ছুই একটি উদাহরণ দেওয়ায় 
হানি নাই। 

৮1 প্রথমেই, ভারতের উপনিষত-শাস্ত্ ব্রহ্মকে যে ভাবে 
«এুকমেবাদ্িতীয়ং” বলিয়া উল্লেখ করেন বাইবেল ও কোরাণ 


৩০ ৰক্ত তাকুস্থমাঞ্জলি। 


তাঁহাকে সে ভাবে গ্রহণ করিতে পাঁরেন নাই। শেষোক্ত 
উভয় ধর্ম্পুস্তকই ঈশ্বরকে এক ও সর্বব্যাপী বলিয়াও তাঁহার 
সত্তা ও স্বরূপের মধ্যে ভিন্নতা রাখিয়াছেন। যেমন সূর্য্য 
একস্থানে আছেন, তাহার আলে।ক সর্ধবত্রে ; সেইরূপ এ ছুই 
শাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর স্বর্গে বসিয়া আছেন কিন্তু সেখান 
হইতেই সব জাঁনিতেছেন। তাহার জ্ঞান সর্বব্যাপী হইলেও 
তাহার সত্তা সর্বব্যাপী নহে, তাহা কেবল স্বর্গেতেই উপ- 
বিষউ। তিনি আবশ্যক মতে নবী ও পয়গন্বরগণের নিকটে 
উপস্থিত হইতেন এবং ইন্দ্রিয়গাহ্য বাক্য কহিতেন। আবার 
অন্তহিত হইতেন। অতঃপর তাহার স্বরূপের মধ্যেও ভিন্ন 
ভিন্ন গুণসকল পরস্পর বিরুদ্ধভাঁবাপন্ন, কেন না, তাহার দয়। 
তাহার ন্যায়-বিরুদ্ধ। ন্যায়-বিচার দ্বার তিনি ধাহারদিগকে 
নরকে প্রেরণ করেন তাহার সহত্র রোদন করিলেও তিনি 
আর দয়া করিতে পারেন না । সুতরাং বাইবেল ও কোঁরাণাঁ- 
নুসারে তিনি স্বরূপতঃ ও গুণসন্বন্ধে এক না হইয়া খণ্ড খণ্ড 
হুইলেন। উপনিষদে যেমন লেখে যে, তিনি “অথটৈকরসৎ” 
একমাত্র অখণ্ড-রস-স্বরূপ একই অখণ্ড-সঙচিদানন্দস্বরূপ, বাঁই- 
বেনু ও কোরাণের প্রকাশিত ব্রহ্মজ্ঞান তাহার নিকট দিয়াও 
গেল না। বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সঙ্গে 
কোন নৈকট্য-সম্বন্ধ নাই। মনুষ্যমাত্রেই আদম ও হাওয়ার 
সন্তান। আদম ও হাঁওয়। ঈশ্বরের আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, 
স্থতরাৎ সকল মনুষ্যই সেই আদি পিতা মাতার পাপের 
উত্তরাধিকারী হইয়াছেন । মনুষ্য, যাহাতে সেই সংক্রামক 
পাঁপ হইতে অব্যাহতি পাঁয় সে নিমিতে ঈশ্বর আপন পুত্র 
যিহ্ুখঞ্টেতে চিরকালের জন্য স্বকীয় সমুদয় দয়া হস্তাস্তরিত 


ব্রহ্ধঙ্জান-প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য । ৩5 


করিয়াছেন স্থৃতরাৎ সকলেই যখন পাপী তখন সকলকেই থুষ্টের 
শরণাপন্ন হইতে হয়। যাহার! তাহা! না হয়, তাহারা অস্তে 
চিরকীলের নিমিত্তে নরক-নাথ সয়তানের শাসনাধীন হয়, 
আর কখনও ঈশ্বরের রাজ্যে আসিতে পারে না। ইশ্বর 
আর তাহাঁরদের কোন গতি করিতে পারেন না ।% 
অতএব বাঁইবেল-মতে ঈশ্বর পাপীর গতি_ দীনবন্ধু নেন, 
এবং মানবের প্রিয়তম পরমাঝ্মাও নহেন, কেন না মধ্য-পথে 
থু রহিয়াছেন। যদিও বাইবেলে অনেক স্থানে ঈশ্বরকে 
দয়াময় বলেন, কিন্তু সে দয়ায় মানবের অধিকার নাই, মানবের 
সম্বন্ধে তিনি নির্দয় কিন্তু খু দয়ালু । খুকটের হস্তধারণ না 
করিলে পরমগতি লাভ হয় না। বাইবেলমতে পরমেশ্বরের 
বে ন্যায় গুণ আছে, তাহাতে দয়ার স্পর্শ মাত্র নাই, সে নীরস 
ন্যায়। সে ন্যায়ও আবার মানবের কোন কার্যে আসে না, 
কেন না, মানবমাত্রেই পাপী; তাদৃশ ন্যায় লইয়া! মানব কি 
বিপদে পড়িবে? এই এক ন্যায় আর দয়ার সামপ্তস্ত অভাঁবে 
বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরস্বরূপ নিরানন্দময়, অমঙ্গলময়, নির্দয়, 
পাপীর অগতি, মানবের অপরমাত্মীয় ও খণ্ড খণ্ড গুণযুক্ত 





* ১৮০৮ খৃষ্টাব্ধে জেনেরেল ষয়াট নামক এক জন ব্রিটিস্‌ সৈন্যাধ্যক্ষ 
হিন্দুদিগের পক্ষ হইয়া লিখিয়াছেন যে, “ 38০7 00610209 96610) 11000191919101 
1103 1009 000011983 0£ 0109 00160 2300. 10191081109 ; 1101) 0:001)11033, 
87000701008 60 6801) 17001510021 009 0৮৪21098019 01. 701)00102 
ক %* * ক্ষ 3001) 276 076 36736701768 01 89 1312101108 200 1 
15859 000 1115810710195 £0 20856 00910-7--অর্থাৎ ঈশ্বর-স্বরূপের এ 
গ্রকার হীনভাব,ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরূপের ও ন্যায়গুণের বিরুদ্ধ। ঈশ্বর অবশ্যই 
রুতকর্ম্বের পরিমাণ মত প্রত্যেকের গতি বিধান করেন |, % * ক ক ৪ 
্রাঙ্মণদ্দিগের এই অভিপ্রায় । পাদরী সাহেবের! তাহীর উত্তর প্রদান করুন। 


শু২ বক্ত তাকুস্থমাঞ্জলি | 


হইতেছেন; কিন্তু হিন্দুশান্ত্র কি শান্তিগ্রদ 1--তদনুসারে 
ঈশ্বরস্বরপ আনন্দময়, মঙ্গলময়, দয়াময়, পাপীর গতি, 
পরমাত্বা ও অস্তরাত্বা ও অখগুরসম্বরূপ হয়েন। উশ্বরেতে 
জড়-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির ধর্ম না থাকায় যেমন হিন্দু 
শাস্ত্রে তীহাকে নিগুণ কহেন, বাইবেল অনুসারে তাহার 
সেই সকল গুণ থাক দৃষ্ট হইতেছে, স্থৃতরাৎ তিনি সে ভাবে 
সগুণ হইলেন। পক্ষান্তরে হিন্দুশান্ত্র ঈশ্বরকে মানবের সকল 
মঙ্গলের বিধাতী৷ জাঁনিয়। যে ভাবে “গুণেশ” সর্ধবগুনের ঈশ্বর 
কহেন, সে ভাবে বাইবেল-মতে পরমেশ্বর নিগুণ হইতেছেন । 

৯। হিন্দুশাস্ত্রমতে নরক-তভোগের অন্ত আছে। পিতা 
যেমন দণ্ড দিয়! সন্তানকে সাধু-পথে আনেন,পরমেশ্বর সেইরূপ 
তাহার পাপী সম্তানগণকে গ্লানিদ্বারা দণ্ড দিয়। অবশেষে পরমা- 
নন্দ প্রদান করেন ।% ফলতঃ পাপবিদ্ধ হইলেই মানবের 
যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মানব তখন ঈশ্বরকে প্রার্থন। করে ; হিন্দু- 
শান্্রমতে পরমেশ্বর সে প্রার্থনা হইতে মানবকে বঞ্চিত 
করেন না। কিন্তু বাইবেল অনুসারে পাপীর যে নরক-ভোগ 
হয় তাহার আর অন্ত নাই স্থতরাৎ চেন নরক-যন্ত্রণার মূলে 
মঙ্গলোদ্েশ্য নাই। এজন্য বাইবেলমতে ঈশ্বর অমঙ্গলম্বরূপ হুই- 
তেছেন) কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রীনুসারে তিনি মঙ্গলময়ই রহিয়াছেন। 


* গীত ৫াঃ ১৪ শ্লোকে স্বামী লিখিয়াছেন “নিগ্রহোহপি দগুরূপোইনুগ্রহ- 
এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ধাত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবস্ত,তং জ্ঞানমাবৃতং তেন 
হেতুন। জন্তবে। জীব মুহ্যস্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্তে” | অর্থ-_পরমেশ্বরের 
নিগ্রহন্ধপ দণ্ডই অনুগ্রহ -_-দণ্ড হওয়াতেই প্াপীর পাপক্ষয় হয়। এই প্রকার 
দণ্ডরূপ অনুগ্রহের মর্ম না জানা এক প্রকার অজ্ঞান। সেই অজ্তানই পরমে- 
স্বরীয় জ্ঞানকে আবৃত করে। তজ্জন্য মানব মোহযুক্ত হইয়া সেই পরমেশ্বরে 
বৈষম্য দৃষ্টি করেন। বাইবেল সেই অজ্ঞানকে ভেদ করিতে পারেন নাই। 
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১০। বাইবেলে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উত্তমরূপে বর্ণিত 
নাহি। সে বিষয়ে যে বাইবেল শুদ্ধ অপটু তাহা নহে কিন্ত 
তাহা হইতেও অধিক ; কারণ বাইবেলে ঈশ্বরের গুণ ও কার্ধ্য 
বলিয়। যাহা প্রকাশ করেন, তাহা ঈশ্বর দুরে থাকুন, মানবেতেও 
প্রয়োগ করিতে লজ্জা বোধ হয়। ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়, 
মঙ্গলন্বরূপ ; বাইবেলে তিনি নিতান্ত পরিবর্তনশীল, রাগান্ধ ও 
হিংসক রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বাইবেলের মধ্যে ঈশ্বরকে নিষ্ঠ,- 
রের একশেষ করিয়! দেখান হইয়াছে । সে সকল নিষ্ঠ,র কার্ধ্যের 
নামে হৃকম্প হয়। স্থপ্রসিদ্ধ টমস্‌ পেন্‌ লিখিয়াছেন যে, 
বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন, কিন্ত তিনি একটি দাঁনব- 
বিশেষ | ফলতঃ বিবেচনা করিতে গেলে দানব ভিন্ন দেব 
বা নরে বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বরস্বরূপ সংলগ্ন হয় না। 

১১। বাইবেলের এই অবস্থা; কিন্তু ইদানী কৃতবিদ্য 
পাদরীগণ সহজ জ্ঞান ও যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া বাইবেলের 
উপরি নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিতেছেন । বাইবেলের 
মর্য্যাদা রাখা ও বাইবেলের অধীনে থাক! নিতান্ত আবশ্যক 
এবং প্রকৃত, প্রস্তাবে বাইবেলই তাহারদের জীবিকা ; অতএব 
সাধারণ লোকের সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যাহাতে 


সা পপ টপ পা 


* /১1] 00710923০01 0119 1056106 200. 0০000088501 (0৫ ₹০৮০1% ৪6 
06 107101089 0009]67 0? 019 71019, 1618 120৮ % 0০৫ 008 800 £০০৫) 
105৮ 7 0951] 00097. 6109 109,709 07 09০৫ 61196 0076 1381)19 90980111968 
[11979 279 1026015 2) 0006 19000 ৪810. 60 176. 00109 1057 616 620)7998 
00111070090 ০01 (09০১ 07৮ 919 2৪ 91900107060 10010090160 200 0০ 
৪%০ 1069, 6 1750 06 17207:2] 10150109; 89 8107 00106 00706 1১9 200০৪- 
080৪১ 107 0০061 07 ৭08০101-19-1307 10 05009) ৮ গস সি 
ক্ষ গি 07005 2197 0006] 58595510 20 10099010 (10068, 


৫ 


৩৪ বক্তৃতাকুন্থমাগুলি। 


বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর-স্বরূপের অনৈক্য ন! হয়, এমত চাতু- 
ধ্যের সহিত তীহারা বাইবেলের লিখিত ঈশ্বর-স্বরূপের 
দৌষ-সংশোধন করিতেছেন । এই নিমিত্তে তীহারদের কৃত 
একটি বক্ততা যত তাঁল লাগে, মূল বাইবেল দেখিতে 
গেলে তত ভাল লাগে না। তাহারা আপন আপন 
কৃত বাইবেলের টীকা ও ব্যাখ্যার মধ্য দৃষ্টীন্ত-জন্য 
বাইবেলের যত বচন উদ্ধৃত করেন সে গুলি যেন উজ্ছ্বল- 
গৃহস্থিত মলিন পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু আমার- 
দের দেশের কি প্রাচীন টাকা ভাষাদি কি আধুনিক বক্তৃতা 
ব্যাখ্যানাদি, সকলের মধোই শ্রতির বচনগুলি হীরকের ন্যায় 
দীপ্তি পায়। সহস্র ক্ষমতা প্রকাশ করিয়। বর্ত.তা কর, আর 
তাহার কোন 'স্থানে ব্রন্গন্বরূপ-গ্রতিপাঁদক একটি শ্রুতির 
শ্লোক দেও, সকলের চক্ষৃতে তাহা তোমার বক্ততার মধ্যে 
যেন অন্ধকার গৃহের আলোকন্বরূপ প্রকাশ পাইবেক। হিন্দু 
শাক্সোক্ত ব্রন্নজ্ঞান-গ্রতিপাদক বচন সকল আমারদের বাক্যের 
জ্যোতিঃস্বরূপ, কিন্তু পাঁদরীদিগের বিদ্যাচাতুর্যাই এখন অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন বাইবেলের প্রদীপ হইয়াছে । স্তথাপি তাঁদৃশ বিদ্যা- 
্রবশ দ্বারাও ডাহার! হিন্দুশাস্তরোক্ত ত্রহ্মতত্বের নিকটেও 
আসিতে পারেন নাই। ইওরোপের কি দেবত্রয়-বাদী কি 
একেশ্বর-বাদী পুরোহিতগন, কি অধ্যাত্মশাস্্রপগ্রণেতা দর্শন- 
কারগণ এখনও অনেক দূর পড়িয়া রহিয়াছেন। তাহার! 
রহ্স্বরূপ যতদুর নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা৷ অপেক্ষা প্াচান 
ধধিগণের প্রকাশিত ত্রন্ষস্বরূপের গা্তীধ্য ও উচ্চতা, সত্যতা! 
ও মিষ্টত অনেক বেশী। 

১২। পার্কার আপনার তেজন্ষিনী বুদ্ধি ও সরল আত্ম- 
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প্রত্যয়ের উপরি নির্ভর করিয়া ধর্মসন্বন্ধে অনেক গুলি গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন । তিনি বাইবেলের ধৃত দ্েবত্রয়-বাদ, অনস্ত-নরক, 
সয়তানের দৌরাত্ম্য এ মকল সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়া! গিয়া- 
ছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যে সকল সত্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন অনেক ত্রাঙ্ম কহেন যে, ইওরোপ ও এমেরিকার 
অন্য কেহ তাহার অগ্রে তাহা জ্ঞাত ছিল না। তাহারা বলেন যে, 
ঈশ্বর পূর্ণমঙ্গল, পূর্ণন্যায় ও প্রেমস্বরূপ, এ সব কথা পার্কারই 
থুৰ্ট-রাজ্যে প্রথম প্রকাশ করেন। তিনিই জ্ঞাপন করেন যে, 
সহজজ্ঞানের উপরি ঈশ্বরজ্ঞান ও ধন্ম প্রতিঠিত। বাইবেল, 
তর্ক ও যুক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়1 যায় না । তাহারা ভ্রমে 
পড়িয়া আরে! বলেন যে, পার্কারের গ্রস্থসকল ভারতবর্ষে 
আসায় ব্রাঙ্মদমাজে ধন্্ ও ব্রহ্মজ্ঞান সন্বন্ধে অধিক সত্য 
প্রবেশ করিয়াছে । এ সকল কথার উত্তরে আপাততঃ এই- 
মাত্র বক্তব্য যে, পার্কার পরমেশ্বরীয় জ্ঞান সম্বন্ধে যতই সতা 
প্রকাশ করুন ইওরোপ ও এমেরিকার একেশ্বর-বাদির! 
তদ্দার৷ যতই উপকৃত হউন-_ অগ্রসর ব্রান্ষেরা তাহা হইতে 
যতই ফল-লাভ করুন ; ফল কথা এই যে, আমার বিবচনায় 
পার্কার অথব। অন্য কোন বৈদেশিক আচারধ্যের নিকটে আদি- 
ব্রা্মলমাজ কিছুমাত্র খণী নহেন। উক্ত সমাজ প্রথমাঁবধি 
আজিও পর্যন্ত কেবল শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানই, সময়োচিত পরি- 
বর্তন সহকারে প্রচার করিতেছেন। পার্কার প্রভৃতির 
বিরৃত সত্য শান্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞঞনকে অতিক্রম করিয়া একতিলও 
উর্ধে উঠিতে পারে নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫০বৎসর বয়সে 
পার্কারের স্বত্যু হইয়াছে । তীহার অগ্রে ইওরোপে ঈশ্বরকে 
কেহ এরূপে জ্ঞাত ছিল কি না, এস্থলে সে বিচার কর! 


৩৬ বজ্তাকুস্থমাঞ্জলি। 


যাইতেছেনা, কিন্তু এখন ইহা জ্ঞাত হওয়। উচিত যে, যখন 
আর আর সমস্ত দেশ অজ্ঞান-তমসারৃত ছিল, তখন ঈশ্বরের 
স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার সত্য ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াঁছিল। 
খধিদিগের গ্রন্থে ঈশ্বর-স্বরূপের এমন চিভ-তৃপ্তিকর আশ্চর্য্য 
আশ্চর্য্য ভাব পাওয়া যায়, যাহার তুলনা আমি এ পর্যন্ত 
পার্কারের কোন গ্রন্থে দেখি নাই। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, ষে প্রাচীন কালে মনের সকল ভাব ব্যক্ত করার উপ- 
বুক্ত শব্দ ৃষ্ট হয় নাই, তখন খষিরা আধ আধ বাণীতে এক 
একটি চতুষ্পদী ও দ্বিপদী শ্লোকে কেমন মনোহর ভাবে, তাহা 
প্রকাশ করিয়াছেন । পার্কার যে সময়ে প্রচার-ব্রত আরম্ভ 
করেন তখন তো ইংরাজী বিদ্যার উন্নত অবস্থা ; কিন্তু ঝষি- 
গণ যে সময়ে ব্রহ্ষজ্ঞান গ্রকাশ করেন তখন হয় তো লেখারও 
সৃষ্টি হয় নাই। 

১৩। খধিগণের এক একটী কথায় ত্রহ্ম-স্বরূপ যতদুর 
ব্যক্ত হইয়াছে, পার্কারের এক এক খানি গ্রস্থেও তাহা তত- 
দুর প্রত্যাশ! কর! যায় না। খধিগণ আত্মার মধ্যে পরমেশ্বরের 
জাগ্রত সত্তা! উপলব্ধি করিয়া ষে চুড়ান্ত, ভাবে পরমেশ্বরকে 
“পিরুমাত্মা” বলিয়া গিয়াছেন সেরূপ চৃড়ান্ত-্বরূপ-প্রকাশক 
একাঁট ভাব, একটি শবও পার্কারের কোন গ্রন্থে পাওয়৷ 
যায় না। খষিরা যে ভাবে ঈশ্বরকে “একমেবাদ্বিতীয়ং”, ও 
“অখণ্ড-রস-স্বরূপ” বলিয়াছেন, পার্কারের কোন পুস্তকে 
সে ভাব পাই না। বস্ততঃ পার্কার কেবল উন্নত খৃষটধর্্ম, 
সম্বন্ধে এক জন দর্শনকার ও ভক্ত, ছিলেন। ধন্মের কোন 
তত্বের তিনি প্রকাশক নছেন। কিন্তু উপনিষদের খষির! 
দর্শন-কার ছিলেন নাতীহারদের অনুরাগ-পূর্ণ হৃদয় হইতে 


বঙ্ধজ্ঞান-প্রকাশে ভারতবর্ষের প্রাধান্য । ৩৭ 


স্বভাবতঃ ব্রহ্ম-্বরূপ আবিষ্কীত হইত, আর যেমন আবিষ্কৃত 
হইত অমনি তাহ! তৎকাঁল-প্রচলিত রীত্যনুসারে ছন্দে চির- 
স্মরণীয় হইয়া থাকিত। এই কারণে উপনিষদের খধির! 
বিশেষ যুক্তি, প্রমাণ সহকারে সে সকল ভাব বর্ণন করেন নাই। 
তাহারা হৃদয়ে ব্রহ্গ-জ্ঞান লাভ করিতেন এবং প্রত্যাশ'! 
করিতেন অন্যেরাও হৃদয় দ্বারা তাহা বুঝিবে। তীহার। 
কহিতেন__ 
“নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভো।1 ন বহন! শ্রুতেন” 
এই পরমাত্মাকে অনেক বচন দ্বারা বা অনেক শ্রবণ দ্বার! 
পাওয়া যায় না। কেবল যে সাধক হৃদয়ের সহিত তীহাকে 
প্রার্থনা করে, 
“তশ্যৈষ আত্ম! বণুতে তন্ুৎ স্বাম্‌।” 

পরমাত্বা কেবল সেইরূপ সাধকের সন্নিধানে আপন স্বরূপ 
প্রকাশ করেন। এই কূপ এক একটি ভাব ব্যক্ত করিয়া তাহার 
নিশ্চিন্ত থাঁকিতেন। পশ্চা ন্যায় অবধি বেদান্ত পর্যযস্ত 
ষড়দর্শন-কারেরা আসিয়! সেই সকল কথা লইয়া টাক! টিপ্পনী 
করিতে লাগিলেন ইতি । 


সংখ্যা ৩। 





দ্বারভাঙ্গা ব্রান্মলমাজ ১২ চৈত্র ১৭৯৩ শক, রবিবাঁর। 
বর্গের আরোপ এবং ভ্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ । 


১। বেদের স্ুল স্থল বিবরণ কিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইলেই 
তাহার বলে সব শাস্ত্রের, সব কন্মকাণ্ডের, সমস্ত দেবগণের, 
মানবাত্বমার এবং ব্রন্মস্বর্ূপের প্রকৃত তত্ব জানা যাইতে 
পারে। নতুবা সকলই অসংলগ্র, সকলই অন্ধকার। বৌদ্ধ- 
গণ বেদ পরিত্যাগ করিয়! কেবল নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিল, 
কেবল বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া! তাহারা আপনারদিগকেই বড় 
বলিয়। জানিয়াছিল। মানব যাহাকে বড় বলিয়া জানে, স্বভা- 
বতঃ তাহারই শরণাপন্ন হয়; এখন দেখ বৌদ্ধেরা সেই 
বুদ্ধিঅভিমানী পুর্ববপুরুষগণকেই পুজা করিতেছে । যে দেব 
দেবীর পূজ1 ত্যাগ করনোদ্দেশে বৌদ্ধের৷ বেদ ত্যাগ করিয়া- 
ছিল আবার দেখ ক্রমে ক্রমে সেইরূপ দেব দেবীর পুজা প্রচ- 
লিত করিয়া তুলিয়াছে। মানবের যে অপরিহার্ধা স্বভাব 
বশৃতঃ বেদে অসংখ্য দেবের আরাধনা দেখা যায়--সে স্বতাব 
সময়বিশেষে মানব-সমীজকে আক্রমণ করিবেই করিবে । 
বৌদ্ধগণের বুদ্ধির আলোচনা ক্ষান্ত হইল আর অমনি এ স্বভাব 
বৌদ্ধসমাজে কার্য করত অভিনবরূপে দেব দেবীর স্থাপনা 
করিল। মানবের ধন্ম-প্রসবিনী, ধর্মরক্ষিণী ও ধন্মভাবের 
উন্নতিসাধিনী যে একটি প্রকৃতি. আছে তাহা বেদ হইতে 
বেশ জান! যাইতেছে। বেদমধ্যে সেই প্রকৃতির কার্ধ্য যতদূর 
দৃষ্ট হয়, তাহ! জানিয়া রাখা সকলেরই কর্তৃব্য। তাহা হইলে 


বর্ষের আরোপ এবং ত্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ । ৩৯ 


কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ উভয় প্রকার উপাসনার তাৎুপর্য্য এব তদছু- 
ভয়ের মধ্যে যে সন্বন্ধ আছে তাহ বুঝ। যাইবে । নিরবচ্ছিন্ন 
ব্রহ্গ- উপাসনার সহিত দেব দেবীর উপাসনার আপাততঃ যতই 
অসন্থন্ধ ও বিরোধ থাক বিবেচিত হুউক, কিন্তু মনোযোগ 
পূর্বক দেখিলে বুঝা যাইবে যে, তছুভয়ের মধ্যে এক হুমা- 
নৈকট্য-সন্বন্ধ স্থাপিত রহিয়াছে । 

২। ধ্ণ্েদ-সংহিত। যাহ! অন্যান্য বেদের অগ্রে প্রকা- 
শিত হয়,_তাহার কোন স্থলে ব্রহ্ম-নাম নাই । কেবল স্থানে 
স্থানে ব্রহ্মশব্দ অন্য তাৎপধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথ! 
প্রথম মণ্ডলের তৃতীয়ানুবাকের তৃতীয় সুক্তের চতুর্থ বচনে যে 

“ত্রহ্গ” শব আছে, টীকাতে তাহাকে “অন্নং” এবং অফমানু- 
বাকের দ্বিতীয় সুক্তের চতুর্থ বচনে যে “ব্রহ্ম” শব্দ আছে, তাহার 
তাৎপর্য “হবিরক্ষণৎ অন্নং” এবৎ নবমান্ুবাঁকের চতুর্থ সুক্তের 
দ্বিতীয় বচনে “ব্রহ্ম”_-“স্তো ত্ররূপতমন্ত্রৎ %” বলিয়। ব্যাখ্যা করা 
হুইয়াছে। এরূপ “ত্রহ্ষমাণি” শব্দও “বেদরূপাঁণি স্তোত্রাণি, 
(স্তোত্ররূপাণি মন্ত্রজাতানি, “হবিল্পক্ষণানি অন্নানি” ইত্যাদি 
তাৎপধ্যে টাকা করা হইয়াছে। অতঃপর পুরাণে যেরূপ 
বিষণ শব্দে পরমেশ্গরের সত্তৃগুণস্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া বুঝা যায়, 
অথবা এখন আমরা যেমন বিষণ শবে ব্রহ্মই বুঝি, খাখেদ- 
নংহিতায় উক্ত শব্দের সে অর্থ নাই। তাহাতে “বিষুণ” শব্দে 
ব্যাপকতা” ইন্দ্র” ও “দূর্য্য বুঝাইতেছে। ফলতঃ সূর্য্যের এক 





পবা 





পসরা রা সস সপে 


* বন্দীরা মন্ত্র অর্থাৎ বেদকেই ব্রহ্ম বলেন । সাংখ্যাচার্যের প্রকৃতিকে 
ব্রহ্ম বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু বেদান্ত সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গের কারণকে ব্রক্ষ 
বলেন। তিনি বেদেরও কারণ । 


সপ সস সিডনি 


৪* বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


নামও বিষু এবং বিষ্ুঃশব্দের মূল অথইব্যাপন-শীল। সূর্য্য ও* 
ত্রিলোকব্যাপী এবং ইন্দ্র বিষ্ুর সখা। অতএব উক্ত শব্দ খথেদ- 
সংহিতায় স্থলতাৎপর্য্েসূর্ধ্য' ও ইন্দ্র" সুক্ষতাৎপর্ষ্যে ব্যাপক' 
বলিয়! ব্যবহৃত হইয়াছিল । এখন তাহা! কনিষ্ঠাধিকারীদিগের 
নিকটে স্থূল তাৎপর্য্ে চতুতূজি জলদবর্ণ পুরুষোত্তম” এবং 
শ্রে্ঠীধিকারীগণের নিকটে 'ব্রহ্ধ” বলিয়াই ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । 
খখেদ-সংহিতায় বর্তমান শিব অর্থাৎ মহাদেবের তাৎপর্ষ্য- 
বোধক কোন শব্দও নাহি। রুদ্রনামে যে দেবতার স্তূতি 
সকল উক্ত বেদে দুষ্ট হয় তাহার অর্থ প্রবল বায়ুর অধিষ্টাত্রী- 
দেবতা-উনপঞ্চাশ বায়ু সেই রুদ্রের উনপঞ্চাশ পুত্র-_-তীহীর- 
দের সাধারণ নাম মরুদগণ। এখন আমারদের মধ্যে ধাহারা। 
অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠাধিকারী তাহার! ভবানীপতি ও ব্যাপ্রচর্মম- 
পরিধান-বিশিষ্ট ও নাগ-যজ্ঞোপবীতোপশোভিত রূপে যে 
দেবতাকে ধ্যান করেন তাহাকে রুদ্র কহেন, আর ধাহার! 
জ্যেষ্ঠাধিকারী তাহার! এ নাম ব্রন্দের সেই উদ্যতবজ, মহা- 
ভয়ানক সুম্মভাবের প্রতি আরোপ করেন, যাহা পাঁপবিদ্ধ 
পুরুষের! উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে কহেন-__ 
£: “রুদ্র যত্তে দক্ষিণৎ মুখং তেন মাম্‌ পাহি নিত্য” 

“হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাদিগকে 
সর্বদা রক্ষা কর ।” 

৩। খথেদ-সংহিতায় ব্রহ্মারও কোন বিশেষ পরিচয় 


* “বিস্ুপর্ণেহস্তরীক্ষাণ্যখ্যৎ» | হৃুর্য্যস্যু পর্ণ £ শোঁভনপতনঃ “রশ্মি, 
“অস্তরীক্ষাণি” অস্তরীক্ষোপলক্ষিতানি লোকত্রয়স্থানানি বি-অখ্যৎব্যধ্যৎ বিশেষেণ 
প্রকাশিতবান্‌” | হুর্য্ের শোভন-পতন-রশ্মি অত্তরীক্ষাদি ত্রিভূবন প্রকাশ 
করিয়ছে | খ, সং ১ম | ৪১৭। 


বর্গের আরোপ এবং ত্রিদেৰ ও গায়ত্রীর বিবরণ । ৪১ 


পাওয়া যায় না । তণ্তিম্ন তাহাতে ছূর্গা, কালী, লক্ষ্মী, গণপতি, 
ষড়ানন, রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি কোন দেবতার উল্লেখ নাই। 
কোন কোন স্থানে “প্রজাপতি খধি” এই নাম আছে; কিন্ত 
সে নামের সন্মুখ-তাৎপর্য্যে এমত কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না যাহ! 
চতুর খ-বিশিষ্ পৌরাণিক ব্রহ্মাতে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে। ফলে প্রজাপতিঃ খধিঃ, আর “অগ্রির্দেবতা? এই 
উভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। কালে 
ঞঁ উভয় দেবতার ভাব ব্রহ্মাতে আরোপিত হইয়াছে, এমত 
বোধ হইতেছে । অতঃপর যদিও খা্েদ-সংহিতায় সরস্বতী 
নামে এক দেবীর উদ্দেশে এমত সকল স্তোত্রবন্দন। দেখা 
যায় যে, তাহা বর্তমান সরস্বতী-দেবীর প্রতি প্রয়োগ করা 
যাইতে পারে, তথাপি বর্তমান সরম্বতী যেরূপ শ্বেতবর্ণা ও 
আকার-বিশিষ্টা, বেদে তাহার কোন উল্লেখ নাই,বরৎ তাহাতে 
সরস্বতীকেঞ্ নদী বলিয়। নির্দেশ করা হইয়াছে । “মহোহর্ণ 
সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুন।”। “দরস্বতী” “কেতুনা” কি না, 
প্রবাহরূপেণ কন্ণ, “মহঃ অর্ণ” কি না, প্রভৃতৎ উদকৎ, প্রচেত- 
য়তি” কি না, পপ্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি জনান্‌” অর্থাৎ সরম্বতী স্বীয় 
প্রবাহরূপ কর্মের দ্বারা লোকদিগকে বহুজল জ্ঞাপন করেন । 

ইহার তাৎপর্য এই যে, সরম্বতী নদী ণ আপনার প্রবাহ 


* অপরঞ্চ, খণ্েদ সংহিতায় কোন কোন স্থানে সরম্বতীকে এক প্রকার 
বহ্ছি-মু্তি বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। “ঈড়া সরম্বতী মহী তিআোদেবীন্মবয়োভূবঃ। 
বহিঃ সীদস্তত্রিধ: ৮ স্থখোৎপাদক, ক্ষয়রহিত, দীন্তিমান্‌, যে ঈড়া, সরস্বতী, 
মহী তিন বহ্িমৃত্তি,তীহারা এই 'আ্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করুন | খঃ বেঃ ১।১৩১। 

+ ইহা ব্রহ্মাবর্তের সরস্বতী নদী । খণ্বেদের কালে এই নদী প্রবাহমান 
ছিল কিন্তু মহাভারতের সময় ইহা বন্ধ হইয়াছিল। তখন ইহার গর্ভ বালু- 
দ্বারা পূর্ণ হয়। মহাভারতে ইহাকে বিনশন তীর্থ বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । 
তীর্ঘবাত্রা পর্বাধ্যায় । 


৬ 


৪২ বক্তৃতাকুস্থমাজলি। 


দেখাইয়া লোকদিগকে ইহাই জানান যে, আমাতে অনেক 
জল আছে। এতাঁবতা, যে খাথেদসংহিত। তাবৎ শাস্ত্রের আদি 
তন্মধ্যে সর্ববশক্তিমান্‌ ব্রদ্মের তাঁৎপর্য্-বোধক কোন নাম নাই। 

৪। খখেদ-সংহিতায় এবং এমত কি সাম ও ষজুর্ব্বেদের 
সংহিতা-ভীগেও অধিকাংশতঃ কেবলই সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, 
বায়ু, রুদ্রগণ, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমারঘয় এই সকল জগতীয় 
প্রভাবশালী পদার্থের উপাসন৷ দৃষ্ট হয়। যদিও অনেক স্থলেই 
এঁ প্রত্যেক দেবতাঁকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে মহৎ ক্ষমতাবান্‌ 
ও ধন, ধান্য, এঁশ্বর্য্যের বিধাতা বলিয়া স্তব কর! হইয়াছে ; 
ফলে উপানকগণের লক্ষ্য যে, একমাত্র জগৎপতিতে ছিল, 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সকলের কারণ 
ও সকল শক্তির মুলাধার সেই সর্বব্যাপী জগৎপতিকে ব্রহ্ম 
বলিয়! খষিরা নামকরণ করেন নাই । 

৫1 পশ্চাৎ ক্রমে কতিপয় উজ্জ্বল-বুদ্ধি খষির' হৃদয়ে 
সেই জগৎ-প্রসবিতা, নিরগ্ণন ব্রন্মের অখণ্ড ভাব প্রকাশিত 
হইয়া উঠিল। তীহার! দেখিলেন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি 
কেহই স্বয়স্তু, ভূমাচ ব্রহ্মাও-পতি নহেন। এক আদি-দেব__ 
অন্নাদি-দেব তীহারদের সকলের মধ্যে, মূলে ও উপরে বিরাজ 
করিতেছেন । তিনি যে কেবল এঁ সকল দেবতার মূলে, মধ্যে, 
ও উপরে রহিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তীহারদিগকে স্ব স্ব 
কার্য্যে নিয়মিত করিতেছেন | শুদ্ধ যে তীহারদিগকেই নিয়মিত 
করিতেছেন এমত নহে, কিস্তু খধির দেখিলেন যে, তিনি 
তীহাদের আপনারদেরই আত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া বিষয়েতে 
বুদ্ধি-বৃত্তিকে প্রেরণ করিতেছেন।% আবার তিনি তাবগ চরাচর 
* এই ভাবটি বর্তমান গায়ত্রীর মূল। 


ব্রন্মের আরোপ এবং ত্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ। ৪৩ 


ব্রঙ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিয়া সকলকে 
শাসন করিতেছেন । তিনি সর্বব জীবের জীবন, সর্ব পদার্থের 
সারভাগ প্রাণ-রূপে ব্যাঁপিয়া রহিয়াছেন। 

৬। খাধির৷ এঁরূপে ধাঁহাকে সকল শক্তির মূল শক্তি, 
সকলের আত্ম! ও জীবন বলিয়! জানিলেন প্রথমে তাহার কোন 
নামকরণ করিতে পারেন নাই। ক্রমে তিনি সকল হুইতে 
বৃহৎ বলিয়া তীহার নাম “ব্রহ্ম” রাখিলেন। সেই ব্রহ্ম 
সর্বব ঘটে, তাহাকে ছাড়িয়া কোন জীব কোন পদার্থ তিষ্টিতে 
পারে না; স্তৃতরাং সকলের সাঁর ভাগই “ব্রহ্ম,” কিন্তু অসার 
ভাগ অগ্রাহ্থ ; এ নিমিত্তে সকল বস্তুর যাহা পরমার্থ সকল 
জীবের যাহা জীবন তাহ ব্রহ্মই অর্থাৎ পরমার্থতঃ সকলই 
ব্রহ্ম-_“সর্ববৎখন্থিদৎ ব্রহ্ম” | ব্রহ্মই সকলের আত্মা-_এজন্য 
তিনিই আত্মা। সেই আত্মাতে জীব অধ্যস্ত হইয়া আত্মা- 
নাযে উক্ত হয়। পূর্ববে তাহারা পত্রহ্ম” শব্দে স্তোত্ররূপ 
মন্ত্র ও অন্ন বলিয়া জানিতেন, আর মন্ত্র ও অন্নকেই বড় বলিয়া 
বোধ ছিল। অতএব সেই ব্রহ্ম নামটি জগতকর্তাকে প্রদান 
করিলেন, এবৎ স্বীয় স্বীয় আত্মাকে সকল অপেক্ষা বেশি নিকট, 
আত্মীয়, প্রিয় ও জাগ্রত বলিয়া জানিতেন, মে জন্য, অথবা 
বোধ হয়, তিনি জগতের আত্মা এই বোধে, আত্মা নামটিও 
তাহাকে দ্রিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন দরেখিলেন যে, মানবের 
আত্মায় অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তাহা তো জগৎপতিতে 

ংলগ্ন হয় না; তখন তাহারা বলিলেন যে, “যে আত্মা সকলে 
নিদ্রা গেলে জাগিয়া থাকেন সেই আত্মা ব্রহ্ম” । ক্রমে এঞরমে 
সেই আত্মাকে যাহাতে লোকে যথাবৎ উপলব্ধি করিতে পারে, 
নাম লইয়া আর ছন্দ না হয়, এজন্য এ আত্মাশব্দে একটি 


8৪ বক্তৃতাকুস্কমাঞ্জলি। 


“পরম” শব যোগ করিয়া দিলেন। যাহ! আমারদের আত্মা! 
তাহা সংসারী ও ব্যবহারিক জীবাত্মা, আর যে উচ্চশক্তি সর্বব- 
ভূতের অন্তরাত্মা তাহাই পরমাত্মা অথবা মুখ্য আত্মা । ভীহার৷ 
সকল দেব, পদার্থ ও জীবকে ব্রহ্ম কহিয়! ভাবিলেন, কি জানি 
মানব জগত-পতিকেই যদি পরিমিত জগৎ রূপে দর্শন করে 
অথবা ব্রন্ম-শবে পূর্ব-প্রতিপালিত সংস্কারানুদারে যদি অন্ন 
ও বেদকেই বুঝে, এজন্য তাহাকে পরত্রহ্ম কহিলেন । তাহাতে 
ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তিনি অন্ন ও মন্ত্র হইতে প্রধান। 
সকলের অ্রষী। ও প্রকাশক । 

৬ কে)। অনেক সময়ে খধিরা স্বীয় স্বীয় আত্মাতে সেই 
পরত্রন্মের এতদূর জ্বলম্ত ভাব উপলব্ধি করিতেন যে, তাহারা 
তখন আপন আপন সত্তা ভুলিয়া যাইতেন। তাদ্বশ সময়ে 
সহজেই তীহারদের মনে “অহং ব্রহ্ম” এই ভাবটি উদয় 
হইত । তাদ্বশ ব্রহ্ম-ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি না হইলেও ভীহার! 
বিচার-কালেও সকলকেই ব্রহ্ম বলিতেন। কিন্তু তাহারদের 
নিজ নিজ চৈতন্য-শক্তি অথবা! অন্য পদার্থ যে স্ৃপ্টি-স্থিতি- 
প্রলয়-কর্ত। পরব্রহ্ম নহে এ বৌধ তাদ্শ-বিচার-কালে তাহার- 
দেক্প খাকিত।* 

৭1 এইরূপে ঘোরতর কর্মকাণ্ডের মধ্য হইতে যখন 
ভারত-খণ্ডে জগৎপতির মধুর ব্রহ্গনাম প্রকাশিত হইল 
তখন ব্রাহ্মণ উপাধি নবতর তাৎপর্য্ে স্থদৃঢ় হইল। পূর্বে 
ধাহাঁরা বেদকে ধারণ করিতেন এবং ব্রক্মা-নামক পুরোহিত 


, * পথ্য প্রদান ১৭৪৫শক ১০৮ পৃ। 
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ছিলেন তীহারাই ব্রাহ্মণ বলিয়! গণ্য হইতেন *% কিন্তু এখন 
ব্রহ্ধজ্ঞানী খষির! বিশেষ রূপে ব্রাহ্মণ নাম লইলেন। তাহারা 
যে খণ্ডে বিশেষ রূপে বাঁ করিলেন তাহার নাম ব্রহ্ষাবর্ত ও 
ব্রহ্মধিদেশ হইল। ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মষি,ব্রহ্ষজ্ঞ, ব্রন্মবিৎ প্রভৃতি 
পবিত্র উপাধি ব্রহ্মজ্ঞানী খষিগণকে প্রদত্ত হইল। ব্রহ্ধবোধ- 
বিহীন ফল-কামনা-বিশিষ্ট যজ্ঞাদি কর্মকে এবং ব্রহ্ম-নাম-বিশিষ্ট 
বেদ, মন্ত্র, অন্ন এবং সঙ্গীতকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক কর! 
হইল। খধিগণের ব্রহ্মজ্ঞানাভিষিক্ত হৃদয় হইতে নিশ্বাসবৎ 
স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্ম-মন্ত্রময়ী পরব্রহ্ম-রহস্য-পরিপুর্ণা পরা-ব্রহ্ধ- 
বিদ্যা প্রকাশিত হইল। ক্রমে ব্রহ্গজ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা এই 
ভারতবর্ষে এক মহাপ্রবল সম্প্রদায় এবৎ বর্তমান ব্রাহ্মণ- 
ংশের সংস্থাপক হইয়া উঠিলেন এবং কালেতে ব্রহ্মরূপ 
সারত্ব সহকারে বৈদিক ক্ক্রিয়া কম্মকেও নিয়মিত করিতে 
লাগিলেন । 

৮। যখন নেই উন্নত ব্রাঙ্গণসমাজে লোক-সংখ্য। 
বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, বিশেষতঃ বৌদ্বধর্ম্ম যখন ভারতীর ধর্ম্ম- 


* পুর্বে বেদের নাম ব্রহ্ম ছিল, এজন্য যাহারা বেদ ধারণ করিতেন 
তাহাদের নাম ব্রাহ্মণ ছিল। অতঃপর ব্রহ্ষা'নামক পুরোহিতেরাও বে ব্রাঙ্গণ 
নামে অভিক্িত হইতেন তাহার প্রমাণ খগ্েদসংহিতায় নিয়স্থ ইন্দ্র-স্তোত্রে 
আছে। গণগায়স্তি তব গায়ত্রিণোহচ্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ। ব্রহ্গাণস্া শতক্রতে| উদ্বংশ- 
মিব যেমিরে ॥” হে শতক্রতু ইন্দ্র! গগাক্বত্রিণঃ ত্বাং গায়স্তি' উদগাঁতার। 
তোমার গান করেন । “অর্কিণঃ অর্কং ত্বাং অর্চস্তি_-“অক্র্থ” কি না, অঙ্চনীয় 
যে তুমি তোমাকে “অর্কিণঠ কি না হোতারা অর্চনা করেন। এবং 
ধব্রহ্মীণ কি না বাহ্গণের “ত্বাং উৎ্-যেমিরে বংশং ইব" স্বীয় বংশের ন্যায় 
তোমাকে উন্নত করেন। হোতা; অধ্বরযু্ত, উগাত। ও ব্রহ্গা এই চারি প্রকার 
বৈদিক খত্বিক। তন্মধ্যে এখানে উদগাতা, হোত। ও ব্রহ্মা এই তিনের উল্লেখ 
আছে। স্তরাং এখানে ব্রাঙ্গণ শব্ধ “ব্রহ্াপুরোহিতগণকেই” নির্দেশ 
করিতেছে--ব্রহ্মজানীকে নহে। 


৪৬. বজৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


রাঁজ্যে নবতর বিপ্লব উপস্থিত করিল তখন স্বভাঁবতঃ ব্রহ্মবাদী 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে নান! প্রকারের অধিকার সমুৎপন্ন হইল। 
কেহ ব্রহ্ষজ্ঞানী ও ব্রন্মোপাঁসক থাকিলেন, কেহ সেই বুদ্ধি- 
মনের অগোচর ব্রহ্মকে ধারণ করিতে ন৷ পারিয়৷ নিম্বাধিকারে 
অবতরণ করিতে লাগিলেন। নামে সকলেই ব্রাহ্গণ 
থাকিলেন এবং ব্রঙ্মই যে আদিদেব, অনাদি-দেব ও 
দেবাদিদেব তাহাঁও সকলের জানা থাকিল। জান। থাকিল 
এই মাত্র কিস্তু অখণগুরূপে তাহাকে অনেকে ধারণ করিতে 
পারিলেন না। কিন্তু ব্রক্মকে ধারণ করিতে পার যাউক আর 
না যাউক মানবের হৃদয়ে যে উপাসনা-তৃষ্জা বিরাজমান, 
তাহাকে কে স্থগিত করিবে? অতএব তাদৃশ ছূর্ব্বলাধিকারী 
ব্রাহ্মণের প্রাচীন বৈদিক ও পশ্চাঁতের ব্রাহ্ম ধন হইতে কতক 
কতক লইয়। ভারতে এক মিশ্র ধর্মের স্থাপনা করিলেন । 
তাহারদের যেমন অধিকার ও তৎকালে ধন্ম সম্বন্ধে ভারতের 
যেমন অবস্থা তদনুযায়ী এ মিশ্রধন্্ম ধীরে ধীরে শ্বিভাবত*? 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। নতুবা! কোন একজন লোক বা কোন 
একটি সম্প্রদায় পুরুষব্যাপার দ্বার! বাঁবুদ্দিপুর্ববক তাদৃশ ধর্্ম- 
রুনা করেন নাই। স্মার্ভ স্বীয় নবীন ম্ৃতিতে জমদগ্সি- 
প্রণীত এই বচনটি যে উদ্ধার করিয়াছেন অর্থাৎ 
“চিন্নয়স্তাদ্বিতীয়ন্ত নিষ্ষলম্তাশরীরিণঃ | 
উপাসকানাহকাধ্ধ্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পন1 1৮ 

তাহার এরূপ তাৎপর্য নছে যে, ব্রহ্গজ্ঞানী খষির ছুর্ববলদিগের 
হিতের নিমিত্তে দয়া করিয়া পুরুষ-ব্যাপার দ্বার! ব্রন্মের রূপ 
কল্পন! করিয়াছেন, বস্তৃতঃ সেরূপ কেহ করে নাই। উপা- 
সকের৷ ব্রহ্মকে ধারণ না করিতে পারিয়! এক দিকে সেই অথণ্ড- 
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স্বরূপকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার বিবিধ গুণের অনুসারে বিবিধ 
প্রকার রূপ থাক! মনে করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে সেই সব 
গুণ লইয়! তীহারদের বৈদিক পিতৃপুরুষদিগের দেবগণ ইন্দ্রা- 
দিকে আরোপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কোন কোন 
স্থলে ভারতীয় আদিম-নিবাসী দানব ও রক্ষকুলের দেবগণেতেও 
ব্রাঙ্মী শক্তির আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু পুর্ব পূর্ব 
শাস্ত্রের ভাষ্যকারেরা ও তন্ত্রকারেরা অনেক স্থলে মনে করিয়া- 
ছিলেন, বুঝি পূর্ব পুর্ব খাষির! ছুর্ববলাধিকারীদিগের হিতের 
নিমিতে ব্রন্ষের নানাবিধ গুণান্ুসারে বিবিধ প্রকার আকার 
কল্পন। করিয়াছেন । মাগুক্য উপনিষদের ভাষ্যে লেখেন যে, 
“নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্তূ,মনীশ্বরাঃ, 
যে মন্দাস্তেহনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ 1” 

«যে সকলমন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নির্ববিশেষ পরব্রন্মের উপাঁসন! করিতে 
অসমর্থ হয় তাহারা রূপ-কল্পনা করিয়া উপাসনা করিবেক 1৮ 
ফলতঃ এইপ্রকার আদেশেতেই যে অল্লাধিকারীরা রূপ-কল্পনা 
করিয়া উপাসনা করেন এমত নহে। তাহারা আপনাদের 
ধারণ ও রুচি অনুসারে ব্রন্মের রূপ-কল্পনা করেন, অথবা 
পরিমিত ব্রহ্গ-বুদ্ধিতে অগ্রে অন্য দেবত! আছে বলিয়! স্থির 
করেন ও ব্রহ্ম-লক্ষ্যেই তাদৃশ দেবতার উদ্দেশে পুজা বন্দন! 
করিয়৷ থাকেন; পশ্চাৎ এরূপ দেবে অপরিমিত ব্রন্দের আরোপ 
হইয়া থাকে এইমাত্র । অবশেষে ক্রিয়াপর ব্যবস্থা-শাস্ত 
আসিয়। অনুমোদন করেন যে, “যাহার অনির্দেশ্য-ব্রজ্উপসনায় 
অশক্ত তাহার রূপ নাম অবলম্বন পুর্ববক সগুণউপাসন! 
করিবেক ।” 

৯।1। এখন সকল দেবতাকে, সকল মানবকে, সকল 


৪৮ বক্ততাকুনুমাঞ্জলি। 


পদার্থকে ব্রন্ধস্বরূপে বর্ণন করার মুল বৃত্ত গ্রকাশ করা যাঁই 
তেছে। 

১০। প্রথমতঃ, উপনিষদের খধিরা, দেবগণ যে, স্বতন্ত্র 
উচ্চশক্তি মহেন, তাহা বর্ম্কাণ্তীয় খষিগণকে জানাইবার 
নিমিত্তে কহিয়াছিলেন যে, সকলেই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা, 
সকলের প্রাণ সকলের সার, স্ৃতরাৎ সকলই ব্রহ্ম । 
এই কথ! বলায় ইহাই প্রকাশিত হুইল যে, ইন্দ্র, সূর্য্য; 
অগ্নি আদি দেবতার! স্বয়ং বড় নহেন। সকলই সেই আদি- 
দেবের অধিষ্ঠানে বড়। ইহাতে ইন্দ্রাদি বেদগণের স্থুলভাব 
ও স্বতন্ত্র দেবত্ব আর থাঁকিল না। “সকলই ব্রহ্ম” এই ঘোষ- 
ণাতে যদিও ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি আদি দেবতারাও ব্রহ্মই থাকিলেন, 
কিন্তু পূর্ব্বে যাহার দেবতা ছিল না৷ তাহাদের সঙ্গে সমান হইয়। 
গেলেন। অতঃপর যখন তীাহারদের প্রতি ব্রহ্মআরোপের 
এই' তাৎপর্য বুঝা! গেল যে, ব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা ও প্রাণ ও 
পুর্ণরূপে সকলেতে বর্তমান বলিয়! ব্রন্মেরই সর্বব্যাপ্তিত্ 
প্রকাশার্থে এরূপ বল! হইয়াছে, তখন একটি তৃণের উপরিও 
স্বতন্ত্রূপে ইন্দ্রাদির ক্ষমতা রহিল ন1।. কেবল কুটস্থ ব্রহ্ম ই 
জয্যুক্ত হইলেন*%। এতাবতা, একভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণ 
অপর সকলের সহিত সমভাবে ব্রহ্ম ; অন্যভাবে 5০৪ 
এই গ্রথম সিদ্ধান্ত 

১১। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম সকলেরই আত্মাতে, এজন্য ব্রহ্ম 
দর্শন-কালে আপনার জীবাত্মাকে হেয় করিয়। বা ভুলিয়। গিয়| 
সকলেই কহিতে পারেন “অহংক্রক্গ;» কিস্তু কেহই বাস্তবিক 





* তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকা দেখহ। 


ব্রন্মের আরোপ এবং ত্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ । ৪৯ 


ব্রহ্ম নহেন। এ প্রকার কথায় অধিক ভক্তি ও ব্রহ্গের প্রতি 
মানবের বিশেষ মমতা বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
এই শ্রকার ভাঁবের ভাবুক হইয়াই অনেক ব্রহ্ষর্ষি আপনার- 
দিগকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণও এঁ ভাবের 
ভাবুক হইয়াই আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এবৎ শাস্ত্রে 
এমনও লেখা আছে যে, ইন্দ্রও আপনাকে ত্রজ্ম বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন 

“প্রাণোহম্মি প্রজ্ঞাত্। তংমামায়ুরম্থৃতমিত্যুপাঁসস্ব ৮ 
জ্ঞানস্বূপ জীবনদাতা ও মরণশুন্য যে ব্রহ্ম তাহা! আমিই, 
আমার উপাসন! করহ। “মামেব বিজানীহি” কেবল আমা- 
কেই জান। (ইতি কৌষীতকী ব্রাঙ্গণোপনিষদে ইন্দ্রের 
উক্তি) এইরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া! প্রকাশ করার ছুই 
প্রকার তাৎপর্য আছে। এক প্রকার বথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানে- কেবল 
ব্রহ্মদর্শনে-_আপন অপেক্ষ। ব্রন্মেতে মমতা বশতঃ তেমন ভাব 
হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার-__এইরূপ বিচারের দ্বারায়ে 
“আমি ব্রহ্ম” বলিয়া স্থির হইতে পারে যে, “আমার আত্মার 
অন্তরাত্ম ও প্রাণ ঈশ্বরই ; স্থতরাৎ আমি আর কে 1? তিনিই” । 
শেষোক্ত এই বিচারের মধ্যে হয় তো কেহ আপনাকে ব্রহ্ম 
বলিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারে না । কেন না» বাহ্য- 
জ্ঞানশৃন্য-অন্তর্দষ্টি ব্যতীত তাদ্ুশ উপলব্ধি হয় না। ইতি 
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত । 

১২। ভূতীয়ত% উপনিষদে যেমন বলিলেন সকলেই 
ব্রক্ম, তেমন আবার পুনঃ পুনঃ ইহাঁও বলিলেন যে, কূপ 
নামাদি সকলই জন্য এবং নশ্বর এবং ব্রহ্ম সর্ববঘটে থাকিয়াও 
কিছুতে লিণ্ড নহেন; অতএব যদি অধিকার হয় তবে রূপ নাম 

৭ 


৫০ বন্ৃতাকুস্মাঞ্জলি। 


নির্দেশের বারা ব্রন্মোপাসনা না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেই 
পূজ! করা শ্রেষ্ঠ কল্প। উপনিষদের এইরূপ সিদ্ধান্তে সূর্ধা, 
চন্্র, অনিল, অনল, ইন্দ্র, যম, রুদ্র, বরুণ সকলেই দেবত্ব-শুন্য 
হুইলেন। যখন ব্যবহারিক দেবগণের মধ্যে এই গ্রলয়-দশ! 
উপস্থিত হুইল, তখন সেই সকল দেবতাদের ভক্তের! ব্রহ্গ- 
রূপ জীবন-দান দ্বারা তীহারদ্িগকে রে রাখিলেন। ত্রহ্ধ 
যদিও সকলেতে আছেন কিন্তু উক্ত ভক্তের। ভাবিলেন যে, 
এ সকল দেবতাতেই তিনি ০ আছেন যেহেকু 
উহীরা তীহাঁরদের ইব্টদেবতা। ইতি তৃতীয় সিদ্ধান্ত। 

১৩। চতুর্থতঃ, এঁরূপে ব্রহ্মবোধ সহকারে এ সকল 
দ্েবগণের পূজা করিতে করিতে ক্রমে ভারতে পৌত্তলিকতার 
সৃষ্টি হইল। বেদের মধ্যে ইন্দ্র আর সূর্য্য পরস্পর সখ। 
ছিলেন%্। হ্থর্্ের এক নাম বিষুরু ছিল। এ ইন্দ্র ও বিধু 
ক্রমে যুগলত্ব ত্যজিয়া একত্বে দঁড়ীইলেন। ইন্দ্র জলদের 
কর্তা__অস্থরনাশক ছিলেন, “পূর্য্য” কি না, বিষণ তমোনাশক, 
সর্ববপাপদ্ব, ভ্রিলোকব্যাপী ছিলেন। উভয়ে অনন্যমিথুন হইয়। 
মেঘবর্ণ, চতুভূর্জ রূপে বর্তমান বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান্‌ নারায়ণ 

মন] লোকমধ্যে পুজিত হইতে লাগিলেন । ইন্দ্র যেমন লোক- 
দিগকে পর্জন্য-বর্ষণদ্বারা এবং দানব-বিনাশ দ্বারা পালন করি- 
তেমন এখন সংযোজিত-ক্ষমতাযুক্ত বিষু সেইরূপ দৈত্য-দানব- 
নিপাত ও প্রজাদিগকে রা অন্ন জল পরিবেষণ দ্বার 
পালন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের বজ্ণ* বিষুর হস্তের গদ! 
_. * এইজন্য যুজ্যঃ সখা”-স বিষণ ইন্স্ত অন্ুকুলসথ! ভবতি-_সেই বিষু 
ইন্দ্রের সহায় ও সথা। খঃ সং ১। ১২৭। 


1 “বজ্িনং৮-_বস্তযুক্তং খ ১। ৬৫| “ন্ট্রোবন্জ্ী* অয়ং ইন্দ্রঃ বর্জী-_ 
বন্তবুক্তঃ এ ৬২। 


বর্ষের আরোপ এবং ত্রিদেব ও গায়ুত্রীর বিবরণ | ৫১ 


হুইল। সূর্যের বাহন অরুণপক্ষী বিষ্ুুর বাহন গরুড় হুইল। 
দূর্য্যের পত্রী সর্ত্বতী ও লক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্রী হইলেন পুর্ববকার 
ইন্দ্র সূর্য্য নামমাত্র থাকিলেন ; সেই বিষ্্তে ক্রমে ভরহ্ধত্ব 
আরোপিত হইল। কিন্তু সূর্য্য ও ইন্দ্রের ক্ষমতীযুক্ত বিষু? 
জগতের পালনকর্তা এজন্য ব্রন্মের যে পরিমীণ ক্ষমত। বিষুণতে 
দৃষ্ট হইল তাহাকে ব্রন্মের পালন-কর্তৃত্ব বলিয়াই বিবেচনা 
করা গেল। নতুবা এমত বিবেচনা হয় না যে, ব্র্মের পালন- 
কর্তৃত্বকে অশ্রে স্বতন্ত্ররূপে দৃষ্টি করিয়া সেই খণ্ডিত কর্তৃত্বের 
রূপ-কল্পনা করত বিষ্ু-মুর্তি প্রকাশ কর! হইয়াছে । বরং এই- 
রূপ তাৎপর্য্যেই প্রাচীন বেদসংহিতার সহিত পাশ্চাত্য 
্রাহ্মণ্য ধর্মের এঁক্য থাকিতেছে। কিন্তু বিষুঃর উত্থানে, ইন্দ্র 
চিরকালের নিমিত্তে পতিত হইলেন। এই ভাবটিকে ভাল 
করিয়া বুঝাইবার নিমিতে পুরাঁণকারেরা কতই অখ্যায়িকার 
সৃষ্টি করিয়াছেন__তাহাতে বেশ প্রকাশ আছে যে, বিষু, 
অনেকবার ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন । 

১৪। অতঃপর শিব । বোধ হয় ইনিআদিতে অন্য কোন 
নামে ভারতীয় আদিম দানব ও রক্ষবংশের দেবতা ছিলেনণ। 
পুরাণে পাওয়া যাইতেছে শুভ্ত, নিশুত্ত, হিরণ্যকশিপু, রাবণ 
প্রভৃতি দৈত্য ও রক্ষগণ শিবের তক্ত ছিলেন। শিবলিঙ্গও 
সম্ভবতঃ ভারতীয় আদিম দস্থ্যকুলের দেবতা ছিলেন। যখন 

* তত্ব্ঃ বোঃ পঃ ভাদ্র ১৭৯১। ৯৫ পৃ। ৪ সংখ্যক টিগ্ননী। 

1 রাক্ষদ জাতীয় দেবতাসকল যে খণ্বেদের সময়ে আধ্যবংশীয় দেবতা 
হইতে স্বতন্ত্র ছিল এবং বৈদিক খধির! যে সেই রক্ষকুলের দেবগণকে ভয় 
করিতেন, খগ্বেদ-সংহিতায় তাহার প্রমাণ আছে। যথা--“মোবুণঃ পরাপরা 


নিষ্কতিহূর্হথন1 বধীৎ।” হে মক্ুদ্দেবতাসকল তোমারদের অনুগ্রহে অতি 
প্রবল রাক্ষদঙ্গাতীয় দেবতা মেন আমারদিগকে বধ ন! করে | খ সং ১৪৬২ 


৫২ বক্তৃতাকুন্ুমার্তলি। 


দ্য ও রক্ষ-সমাজ ত্রাঙ্মণদিগের নিকটে পরাজিত হইল তখন 
উভয় জাতি সামাজিকতা-নিবন্ধন অবশ্যই উভয় ধর্মের কিছু 
কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন । ছুর্ববলাধিকারী ব্রাহ্মণের দীনব- 
কুলের শিব-দেব ও শিবানী-দেবীকে গ্রহণ করিলেন । রক্ষ- 
বংশে শিব মহাঁকাল-যুতিতে কৃষ্ণবর্ণ, ব্যাস্রাম্বরপরিধেয়- 
বিশিষ্ট, জটাভার ও নাগমালা-শৌভিত, শবারঢ প্রভৃতি ভয়া- 
নক বেশে ছিলেন। দানবগণ আপনারা যেমন কৃষ্ণবর্ণ ছিল 
ও তাহারদের আপনারদের যেমন ব্যবহার ছিল, দেবতাঁও 
তেমনি ভয়ানক ছিলেন। আর্ধ্যসম্তান ত্রাঙ্মণের গৌরবর্ণ 
ছিলেন, ইহীঁরদের স্বতভাবও উৎকৃষতর ছিল-_তদনুসাঁরে 
বোঁধ হয় শিবকে তীাহারাই শ্বেতবর্ণ ও মঙ্গলের দেবত৷ 
করিয়াছেন। এই কারণে শিব ও কালী পুজায় দস্থ্য- 
জাতির সম্তান শুদ্রদিগের অধিকার আছেঞ্চ কিন্তু ব্রান্মণের! 
কেবল দানব-কুলের দেবগণকে এরূপ পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রহণ 
করিয়াই ছাড়েন নাই। তীহারা কালেতে উক্ত দেবগণকে 
সম্পূর্ণ বৈদিক বসনে স্থসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাহার! 
মনে করিলেন শিব তাহাদের পুর্ববপুরুষগণের প্রবৃদ্ধ রুদ্রেদেব 
ছিড়ন। হিমাঁলয়-শিখরী-তলস্থ কিরাতেরা শিবোপাসক 


* শু্রাদীনাত্ব রুদ্রাদ্যাঅর্চনীয়াঃ প্রযত্বতঃ। হত্র কুন্্ার্চনং প্রোক্তং 
পুরাণেষু স্থতিযৃপি  তদব্রক্ণাবিষয়মেবমাহ প্রজাপতিঃ।  রুদ্রার্চনং 
ত্রিপুণ্ডঞ্জ পুরাণেষুচ গীয়তে। ক্ষত্রবিট্শৃদ্রজাতীনাং নেতরেষাং তছ্চ্যতে । 
(বশিষ্ঠ স্থৃন্তি ১ম অঃ। তঃ বে ৬ক ৪তা। ১৯১পৃ) শুদ্রা্দি জাতি যত্রসহকারে 
রুদ্রাদি দেবতারই অষ্চন! করিবে। প্রজাপতি কহিয়াছেন যে, পুরাণ ও 
স্থতির মধ্যে যে স্থলে রুদ্রের উপাসনার বিধি নির্দিষ্ট আছে, তাহ! ব্রাহ্মণের 
পক্ষে নহে। পুরাণে কুদ্রের আরাধনা ও ত্রিপুগু ধারণ কর্তিত হইয়াছে । কিন্ত 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির পক্ষেই তাহ! বিহিত) অন্য (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ) জাতির 
পক্ষে তাহ! নিষিদ্ধ । 
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ছিল--স্থৃতরাং শিবের ও চণ্তীর বাসস্থান সেই দেশেই ছিল, 
তাহা! আর পরিবর্তিত হইল না। কিন্তু মনে করা হইল যে, 
পূর্ববকালে আর্ধ্য-খষি দক্ষ-প্রজীপতির যে অনেক কন্য! ছিল, 
তাহার মধ্যে এক কন্যা হিমালয়ে জন্মিয়াছেন। এইরূপে 
পুর্ববকাঁর বৈদিক ও আস্থরিক ভাব একত্রে মিশ্রিত হইয়া! বর্ত- 
মান হর-পার্বতী হইলেন। শুদ্ধ তাহাই হইয়া ক্ষান্ত থাকিলেন 
না। উপনিষদের ভাবও গিয়। তাহাদিগকে ত্রান্ষণ্-জীবন 
দান করিল | উপনিষত্মতে ব্রন্গই সার। তীহারই পুজা । তাহা 
ভিন্ন কিছু নাই। তীহাঁর ভিন্ন আর কাহারো! পুজা নাই। 
অতএব ব্রাঙ্গণেরা শিবের লৌকিক গুণানুসারে বুঝিয়৷ লইলেন 
যে, ইনি ব্রন্ষের প্রলয়-কর্তৃত্ব-্বরূপ | নতুবা ঈশ্বরের গ্রলয়- 
কর্তৃত্বের রূপ-কল্পনা করিয়া তাহারা মহাদেব-মূত্তি প্রকাশ 
করেন নাই। শিবেতে এঁ গুণ আরোপিত হুইল এইমাত্র । 
১৫। পুরাণে লেখেন ব্রহ্ম! ত্রন্মের হষ্টি-কর্ৃত্বস্বরূপ। 
ঈশ্বরের স্ৃশ্টিকর্তৃত্বের রূপ কল্পনা করিয়া ব্রহ্মাকে প্রকাশ করা 
গিয়াছে । কিন্তু ব্যবহারিক ব্রন্গ! ** সন্বন্ধে আমার ঠিক 
সেরূপ অভিপ্রায় নহে। ব্রন্দের সৃষ্টি করিবার কর্তৃত্বকে বা 
তাহার রজোগুণকে পুথক্‌ করিয়া লইয়া যে, সেই শক্তি বা 
গুণ দ্বারা ব্রহ্মা নামে একটি চতুন্মখ-বিশিষ্ট দেবতা প্রস্তত 
করিয়। লওয় হইয়াছে আমার এমত বোধ হয় না। অপরঞ্চ, 
দ্রানব-বংশের কোন দেবত1 ছিলেন বলিয়াঁও ব্রহ্মাকে কহা 
যাইতে পারে না। আমি পুর্বে বলিয়াছি যে, বেদসংহিতার 


্ 








এসএ আপ 


* ব্রহ্গের স্যষ্টি কতৃত্ব স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মা নামে যে দেবতা তিনি 
নিরাকার। সেই ভাবটি ব্যবহারিক ব্রহ্ধাতে প্রয়োগ হইয়াছে। 
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বর্ণিত প্রজাপতি ধাষি আর অগ্নির্দেবতার মধ্যে একটি নিকট- 
তর সন্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। কথিত আছে বিরহ্থান্‌ সূর্ধ্যের 
পুত্র মনু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় মানব-কুলের প্রতিষ্ঠাতা 
প্রজাপতি ছিলেন। সেই মনুর সন্তান বলিয়া নরের নাম 
মনুষ্য হইল। স্থতরাৎ তিনিই প্রধান প্রজাপতি ছিলেন। 
ধাথেদ-সংহিতার মধ্যে সেই প্রজাপতি এবং মনু নাম আছে 
এবং তাহার পুজার নিদর্শন মন্ত্রও আছে। পশ্চাঁৎ কালে 
বেদত্রয়ের ও ব্রাহ্মণ-খণ্ডের অনেক ভাগ তাহার রচিত বলিয়া! 
উল্লিখিত হুইয়াছে। কালেতে সেই সকল স্তোত্র বন্দন! 
অধিক আদরণীয় হইয়াছিল। সেই আদরের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা- 
পতিক্ষিও লোক-সমাজে যথেষ্ট পুজনীয় হইয়াছিলেন। 
অগ্নিও জাতিবেদ1 পুজনীয় দেবত। ছিলেন । অগ্নি আদিতে 
কেবল ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি হুবিবাহক ও যজ্ঞের পুরোহিত 
ছিলেন। ক্রমে তিনি স্বয়ং এক জন প্রধান বৈদিক দেবতা 
হুন। ধ্থেদ-মংহিতাঁর মধ্যে অগ্নিই মানব ও দেবসমাজের 
মধ্যবর্তী; কিন্তু অগ্নি পৃথিবীর দেবতা! ৷ প্রজাপতিও নরঅষ্টা। 
সেই জাতবেদা পাধিব অগ্থি ও এ নরকুল-পিতামহ ও বেদের 
কিযুদংশ-রচয়িত মনু-প্রজাপতি এই উভয়ের প্রতিই জন- 
সমাজের আনুরক্তি ছিল। ঘযজ্কাণ্ডের অবসানে যখন 
ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞান জবলিয়া উঠিল, তখন ব্রন্গজ্ঞানী ব্রাহ্মণের! 
ব্রন্মেরই উপাঁসক হইলেন। কিন্তু কালেতে ব্রাঙ্গণ-বংশে 
বাহার! ছূর্ববালাধিকারী হইলেন তীহার! স্থুল ধর্ম উৎপন্ন 
করিয়। লইলেন। বিষুর ও শিবের* বহুল উপাসনা-প্রচারের 
অগ্রেই তাহারা আদ্িকালের উপান্য দেবতা অগ্নি ও মানব- 
কুলের প্রতিষ্ঠাতা মনুপ্রজাপতিকে ব্রহ্ষা! বলিয়া ভাবিতে ও 
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পুজিতে লাগিলেন । তাহাতে উক্ত প্রজাপতি ও অগ্নির্দেবতা৷ 
একত্রে ত্রশ্মা হইলেন। অগ্নি ধিনি যাঁগযজ্ঞের পুরোহিত ও 
পৃথিবীর দেবতা ছিলেন এবং মনুপ্রজাপতি *্* যিনি লোকের 
জনক ও কিয়দরহশে বেদের অক্টাও ছিলেন, এখন তাঁহার উভয়ে 
্রচ্মা হইলেন। ব্রহ্মা এই নামটি পুর্বেবেও ছিল। পূর্বের বলিয়াঁছি 
যজ্ঞেতে ব্রহ্মানামে এক প্রকার গ্রধান পুরোহিত ছিল। 
অগ্নিই সর্ধবপ্রধান পুরোহিত “অগ্রিমীড়ে পুরোহিতৎ স্থতরা 

অগ্নিই বাস্তবিক ব্রন্ধা ণ । আবার দেখ! যাইতেছে &ঁ 
ব্রহ্ধাতেই ব্রন্মের এক-পাদ-স্বরূপ স্স্টি-কর্তৃত্ব ও হিরণ্যগর্ভত্ব 
আরোপিত হইয়াছে । লিটন কেন আরোপিত 
হইল? তাহার উত্তরে উপরেই বলা গিয়াছে ষে, ব্রহ্মা! যে অগ্নি 
ও প্রজাপতির সংযোগে উৎপন্ন তাহার! পৃথিবীর দেবতা, 
প্রজার স্থাষ্টিকর্ত। ও পুরোহিত ছিলেন । অতএব ব্্ধা এক 
প্রকার পৃথিবী, গ্রজা, যজ্ঞ ও বেদের কর্তা থাকায় স্থতরাঁং 


বিজ 





০স্প 


* খগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষোড়শ অনুবাকে প্রথম স্ৃক্তের 
পঞ্চম শ্লোকে “মনু” শবে “ত্রহ্গা” অর্থ করা হইয়াছে । “বৃহস্পতে সদমিশ্নঃ 
স্থগংকৃধি শংবোধ্যন্তে মনুহ্তিং তদীমহে”” | টীকা--“হে “বৃহম্পভে” “সদমিৎঃ 
সদৈব 'ন$, অন্মাকং “স্থুগং সুখনামৈততৎ স্ুখং বিধি কুরু, অপিচ “তে” তব- 
স্বভৃতং “শং' শমনীয়ানাং রোগাণাং উপশমনং “যোঠ পৃথক্‌ কর্তব্যানাং 
নাং যাবনং পৃথক করণং “মনুহিতংঃ মুনা ত্রহ্মণা হিতং ত্ম্যবস্থাপিতং যদ্ধা 
মনুষ্যাণামনুকুলং এবছিধং শমনং যাবনঞ্চ যদস্তি ততঃ “ঈমহে' রান 
অর্থ__“হে বৃহস্পতি ! তুমি সর্বদা আমারদিগের স্থখ বিধানকর, এবং মন্ু, কি 
না, ব্রহ্ম! কর্তৃক স্থাপিত তোমার যে রোগোপশম ও ভয়হরণ শক্তি আছে তাহা 
আমর! প্রার্থন। করি ।৮--ফলে মন্ুতে যে ত্রহ্গত্ব আরোপ হইয়াছিল তাহ৷ 
মন্ুসংহিতার ১২অধ্যায়ের ১২৩ শ্লোকেও প্রকাশ আছে “এতমেকে বদস্তযপ্সিং 
মনুমন্যে প্রজাপতিং।” এই পরমাতআ্মাকে কেহ অগ্নি কেহ মন্ুনামক প্রজা- 
পতি” ভাবিয়৷ উপাসনা করে | 

+ অগ্রিই যে ব্রহ্মা এসংস্কার সাধারণ হিন্দুসমাজে বেশ প্রচলিত আছে। 


৫৬ বৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


তাহাতে ব্রন্ধের স্ৃপ্ি-কর্তৃতব আরোপিত হইয়াছে। পৃথিবী, 
প্রজা, যজ্ঞ, বেদ এই কয়েকটিই প্রধান বিষয়। ইহার যিনি 
কর্তা তিনি কাজেই সৃষ্টিকর্তা । কিন্তু যখন ব্রচ্গ ব্রহ্মাণ্ডের 
যূলকারণ-স্বরূপ তখন ব্রহ্ম! ত্রন্মেরই স্ষ্ি-কর্তৃতব্বরূপ | কিন্তু 
স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্তা নহেন। 

১৬। এতাবতা, প্রাচীন সুর্য্যেন্দ্রে বিষুত্ব, রুদ্রানিলে ও 
রক্ষকুলদেবে শিবত্ব, প্রজাপতিখষি ও অগ্নির্দেবে ব্রন্ধার ব্রন্ধত্ব 
আরোপ কর! হইল এবং তাদৃশ বিষ, শিব ও ব্রহ্মাতে ক্রমে 
পরব্রন্মের পালন, সংহার, ও স্ৃপ্টি-কর্তৃত্ব আরোপিত হইল। 
এইরূপে ভারতবর্ষে ত্রিমৃর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
ত্রিমৃর্তিকে আবার একই ব্রন্ধে পর্য্যাপ্ত ও লয় করিয়া দেওয়া 
যাইতে পারে যেহেতু ব্রহ্মই সকল। ইহী্রদিগকে ব্রহ্গত্বরূপে 
বর্ণন করার মূল বৃত্তান্ত এই । ইতি চতুর্থ সিদ্ধান্ত 

১৭। এই চারি প্রকার সিদ্ধান্তের প্রতি মনোনিবেশ 
করিয়া দেখ। প্রথমতঃ, সকল পদার্থেই ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে 
ব্যাপ্ত, এই এক ভাবে; দ্বিতীয়তঃ, তিনি সকল আত্মারই অন্ত- 
রাত্না, এই আর এক ভাবে; তৃতীয়ত: ইন্্রাদি প্রাচীন দেবতাকে 
সম্মান দেওয়া! আবশ্যক হইয়াছিল সেজন্য তাহারদিগকে অপর 
পদার্থ ও মানব অপেক্ষা। ব্রক্মশক্তি ঘারা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত 
কর! হয়, এই এক প্রকারে এবং চতুর্থতঃ পশ্চাৎকালে অগ্নি, 
বায়ু, দূর্য্যকে, ব্রহ্মা শিব ও বিষণ নাম দিয়া একে একে ব্রদ্ষের 
সি, সংহার, পালন এই সমগ্র শক্তিত্রয় তাহারদিগেতে 
প্রয়োগ কর! হয়, এই আর এক প্রকারে অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা ও 
ব্রন্মস্বরূপ খণ্ড খণ্ড রূপে নানা ঘটে বিতরিত হইয়াছেন। এই 
বিভাগের মধ্যে ব্রন্মেরই সর্ববব্যাপ্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। 


ব্রদ্মের আরোপ এবং ভ্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ । ৫৭ 


কিন্তু ব্রহ্ম সকলেতেই, এই সার কথা যখন উপনিষৎ প্রকাশ 
করিলেন তখন লোকে তো৷ ব্রন্মেরই উপাসনা করিলে করিতে 
পারি । কিন্তু ভুর্ববল-অধিকারীই অনেক । তীহীরদের সাধ্য কি 
যে,রূপ-নাম-বিশেষণ-বিবর্জিত ব্রন্মের উপাসনা করেন। স্থতরাৎ 
ভাহারদের যেমন ধাঁরণা-শক্তি, যেমন অভিরুচি, যেমত জ্ঞান 
সেই অনুসারে সগুণউপাসনায় ব্রতী রহিলেন। কিন্তু 
প্রাচীন দেবগণের ভাব তীহীরদের হৃদয়ে জাগরুক ছিল, 
আর এক দিকে দৈত্যগণের সঙ্গ-প্রতাবে তাহারদের কোন 
কোন দেবতার প্রতিও তাহারদের ভক্তি হইয়াছিল ; অপরঞ্চ 
ব্রহ্ষমের প্রধানত্ব ও আপনারদ্িগের ব্রাহ্মণ-নামের গৌরব ন! 
রাখিয়ও পারেন নাই। এই প্রকার নানা কারণে উক্ত ছুর্র্বলা- 
ধিকারী ব্রান্মণের। ভারতে ত্রহ্ধা, বিষণ, মহেশাদির উপাঁসনা-রূপ 
ব্রাহ্মণ্যধন্্ম প্রকাশ করিয়াছেন। অগ্রে তাহার! ব্রহ্মাকেই 
প্রধান আকৃতি-বিশিষ্ট দেবতা। বলিয়া! জানিতেন। পশ্চাঁৎ 
ক্রমে মহাদেব ও বিঞ্ুই প্রধান আসন গ্রহণ করিলেন। তখন 
ব্রহ্মার মর্য্যাদা কিছু খর্ব হইল। তখন ব্রন্ধার প্রতি গুরুতর 
দোষারোপ করিয়া তাহার পুজ। এক প্রকার স্থগিত করা হইল । 
ইন্দ্রও পাছে আর মস্তক উত্তোলন করেন, এজন্য তীহারও 
বিবিধ দোষ ঘোষণ] পূর্বক তাহার পুজা একেবারে রহিত 
কর! হইল। কেবল বিষণ ও মহাদেবের পুজাই সমগ্র দেশকে 
অধিকার করিল । বিষুর চিহ্ন শালগ্রাম-শিল| ও বিষ্ণুর নানা 
অবতারের প্রতিমা! এবৎ শিবের চিহ্ন লিঙ্গমূর্তি ঘরে ঘরে 
স্থাপিত হইল। কিন্তু উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া! কর্মের 
অধিকাংশ মন্ত্রের মধ্যেই প্রজাপতির্ধষি ও অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি 
দেবতার প্রাচীন প্রাধান্য রহিয়া গেল। কোন এক ব্যক্তি 


৫৮ | বন্তুতাকুস্থমাঞজলি । 


বেদমংহিত! ও ব্রাক্মণখণ্ডের বিবরণ আর বর্তমান প্রতিমা- 
পুজার ব্যাপার স্মরণে রাঁখিয়! যদি বর্তমান কালে কোন এক 
যজমানের ধর্মানুষ্ঠান দৃষ্টি করেন, তবে স্পষ্টই দেঁখিতে 
পাইবেন যে, তাদৃশ ঘজমানি:বিবাহকালে সূর্য্য, বায়ু, অগ্রিরাদি 
দেবতার দৌ্ঈহাই দিতেছেন, কিন্তু গতি, মুক্তি, ধন, ধান্য 
প্রার্থনার সময় শিব, বিষু ও প্ৰার্বতীকে ডাকিতেছেন। ফলে 
শাস্ত্রের গু দিদ্ধাস্ত এই যে, উক্ত সর্বপ্রকার দেবকে অবলম্বন 
ব্রক্মোপাসনার উদ্দেশে । সকল দেবতা, সকল বেদ, সকল 
কর্মই ব্রদ্দপর | ত্রন্ম যদিও তুরীয় ভাঁষে সকলের অতীত; 
কিন্তু কুটস্থ ভাবে সকল উপাসনায় বিরাজমান । মানবের 
উপাসনা-তৃঞ্ণ ত্রক্মরূপ বারিই প্রার্থনা করে এবং তাহাই 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। ছুর্ববল, তীহার ভাঁবকে যতই 
পরিমিত ও স্থুল দৃষ্টিতে দেখুক, ফতই সহজে আপনার বুদ্ধি 
মনের গ্রীহ্ করিয়৷ লউক, কিন্তু সর্বপ্রকার পুজা অর্চনায়, 
সর্ব যজ্ঞ, সর্ধব শাস্ত্রে, আদি অস্তে তিনিই উদ্দেশ্য । স্থুল 
ভাব পরিত্যাগ পুর্ববক সর্বব প্রকার ধর্ম কর্মের তুরীয় ও কুটস্থ 
পদে ধাহীরা তাহাকে দর্শন করেন তীহারাই ব্রহ্গজ্ঞানী। 

$7১৮। নাম-রূপেতে যতপ্রকার কারণে ত্রন্মের আরোপ 
হুইয়। আসিতেছে ও আমিতে পারে এবং ব্রহ্গতে যে সমস্ত 
কারণে ক্ষুদ্্রত্ব আরোপ কর! হয় নাই ও হইতে পারে না! তাহা 
বিস্তারিত রূপেই বলা গেল। এখন চিন্তা করিয়! দেখ ভারত- 
ধর্মের পুরারুভের মধ্যে কতই বিপ্লব কতই পরিবর্তন হইয়াছে 
তথাপি তাহার মধ্যে কেমন এক আশ্চর্য মংহযোগ-সুত্র ও ত্রক্ম- 
জ্ঞান বর্তমান রহিয়াছে । ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে, ব্রহ্মজ্ঞান ও 
পশ্চাতের ত্রান্গণ্যধর্দদে এবং এমত কি তন্ত্রোক্ত দেবগণপর্যযন্তে 


ত্রন্গের আরোপ এবং ত্রির্দেব ও গয়ত্রীর বিবরণ । ৫৯ 


এক চমৎকার এঁক্য ও ব্রহ্ষজ্ঞান বিরাজ করিতেছে । এবং 
সেই ব্রন্ষজ্ঞান ও এঁক্যস্থলের মধ্যেই বর্তমান ভারতীয় ধর্মের 
প্রাণ 'বহিতেছে। 

১৮ (কে)। খথেদ-সংহিতায় পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও 
দ্যুলোক এই তিন স্থানকে প্রধান পক্ষে ধরা হয়। এ তিন 
স্থানের তিন জন ব্যবহারিক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । পৃথিবীতে 
জাতিবেদ! অগ্নি, অন্তরীক্ষে মাতরিস্বা ৰায়ু অথবা রুদ্র, এবং 
স্বর্গে সবিত। অর্থাৎ সূর্য্য । এই তিন দেব ব্যবহারিক সর্বব- 
দেবের প্রধান। ত্তম্মধ্যে পৃথিবী ও অগ্নির সহিত খথেদ, 
ব্রহ্মা, প্রণবের অ-করি, ব্যানৃতির ভূঃ, গায়ত্রীর কুমারীরূপ, 
এবং পরক্রন্ষের স্ৃষ্টি-কর্তৃত্বের পরস্পর আদি ও অন্ত ভাবাত্্ক 
সন্বন্ধ রহিয়াছে। এরূপ অস্তরীক্ষ ও বায়ুর সহিত সামবেদ, 
শিব, প্রণবীয়্, ম-কার, ব্যান্ৃতির “ভূর? গায়ত্রীর বৃদ্ধ রূপ, এবহ 
পরব্রন্ষের প্রলয় কর্তৃত্বের পর্স্পর সম্বন্ধ আছে। এরপ স্বর্গ, 
সবিতা, যুর্ধেদ, বিষ, প্রণবের উ-কার, ব্যাহ্ৃতির "ম্ব” 
গায়ত্রীর যুবতীভাব, এবং পরক্রন্মের পালন-শক্তির পরম্পর 
সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে । জ্ঞানের হ্বাসরৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে 
পুর্ব পুর্ব দেবভাঁবের উপরি উত্তরোত্তর দ্েবভাঁব আরোপিত 
হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে উক্ত শ্রেণীত্রয়ের সমুদয় 
দেবভাব একই বূপ-নাঁম-বিবর্জিত ত্রাঙ্গতে পর্য্যাপ্ত ও লয়- 
প্রাপ্ত হইয়াছে। নিন্সস্থ লতাতে তিন শ্রেণীতে এ সকল 
ভাবের পরম্পর সম্বন্ধ থাক! স্পষ্ট বুঝা যাইবেক। 

প্রকরণ দেবতা দেবতা দেবতা 
ভূতপদার্থ পুথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গ 
ভৌতিক দেবতা অগ্নি বায়ু বিষুণ বা! সবিতা 


উঃ বক্তৃতাকুনুমাঞ্জলি। 


প্রকরণ দেবতা দেবতা দেবতা 
বেদসংহিতা ঝক্‌ যঙ্জুঃ সাম 
পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্ম শিব বিধুঃ 
প্রণব অ ম উ 
ব্যা্ৃতি ভূঃ ভুবঃ ্বঃ 
গায়ন্রী-ূপ কুমারী ব্দ্ধ যুবতী 
্রহ্ম-কর্তৃত্ব স্ষ্টি প্রলয় স্থিতি 
গুণ রজঃ তমঃ সত্ব 
১৯। মনুম্মৃতিতে ১ম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে পাওয়। 
যাইতেছে | 
“ অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রক্মলনাতনং | 
ছুদোহ যজ্তসিদ্ধর্থসুগ্যজুঃসাম লক্ষণ ॥” 


সনাতন ব্রহ্ম ষজ্ঞ-কাধ্ধ্য সিদ্ধির নিমিভ অগ্নি হইতে খথেদ, 
বায়ু হইতে যঙ্গুর্ধেবেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ দোহন 
করিলেন। ইহার দ্বারা স্পঞ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অগ্নি, বায়ু 
ও সুর্যের সহিত খক্‌, যজুঃ ও সামবেদের বিশেষ সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । এ সকল দেবগণের অধিকারে এ সকল বেদ ছিল। 
্রস্্ তাহা উদ্ধত করিলেন। ইহার তাৎপর্য এখন এইরূপে 
গ্রহণ করায় কোন হানি নাই যে, যখন পরোক্ষ ব্রহ্মলক্ষ্যে 
অথচ ব্যবহারিকরূপে অগ্নি, বায়ু, ও সূর্ধ্যই উপান্ত দেবতা 
ছিলেন, তখন তীহারদের অধিকারে তীহারদের উপাসনার 
অভিজ্ঞান-স্বরূপ মানবস্বভাব-জাত এঁ বেদত্রয় ছিল। কিন্তু 
যখন অপরোক্ষ ব্রন্মের উপাসনা প্রকাশ হইল তখন সে 
সকল বেদের উপরি ব্রহ্ষেরই কর্তৃত্ব থাক! উচিত ; এ জন্য 
বুদ্িপূর্ধ্বক বল! হইয়াছে ' বেদসকলকে ব্রন্ধই প্রকাশ করি- 
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লেন। কোথা হইতে প্রকাশ করিলেন? এই কথার উত্তরে 
প্রাচীন দেবগণের মর্ধ্যাদাই সংস্থাপিত হইতেছে । অর্থাৎ 
জগৎ-কারণ-্রন্ম-নাঁম প্রকাশের ঙ্গে সঙ্গে বেদ হয় নাই। 
বেদ তাহার পুর্বেব ছিল। অতএব ব্রাহ্মণের বেদত্রয়ের নিমিভে 
পূর্ববকার দেবগণের নিকট খণী থাকিলেন। এই রূপে মন্ত্র 
কল্পে ব্রক্মকে উহ্য রাখিয়া যে. বেদের উপরি ব্যবহীরিক 
অগ্রিরাদি দেবগণের কর্তৃত্ব ছিল, ব্রাহ্মণ-কল্পে তাহ প্রত্যক্ষ 
ব্রন্মের কর্তৃত্বাধীন হইল। ফলে ছূর্ববলাধিকীরী ব্রাহ্মণের! 
যখন অগ্নি-প্রজাপতিকে ক্রহ্ষারূপে উপস্থিত করিলেন আর 
সেই ত্রহ্মাতে ব্রন্ষের স্বস্টি-কর্তৃত্ব আরোপিত করিলেন তখন 
বেদের উপরি ব্রহ্মারই আধিপত্য হইল। যখন পুরাণ সকল 
প্রণীত হইয়াছিল, তখন অথব্বনাযে চতুর্থ বেদ লোৌকমধ্যে 
প্রচলিত থাকায়, পুর্ববকার তিন বেদের স্থলে চারিবেদ প্রতি- 
ভিত হয়। অথর্বববেদ অগ্নিরাদি দেবের উপাসনা বা যজ্ঞ- 
কার্য্ের সহিত উখিত হয় নাই। স্থুতরাঁং তাহার উপরি 
অগ্নিরাদির কর্তৃত্ব ছিল না। তবে নে বেদ সন্বন্ধে কর্তৃত্ব 
কাহার? ইহার সহজ উত্তর এই যে, সে কর্তৃত্ব ব্রহ্মার *% 
ব্রহ্মা রূপে অবস্থিত পরমাত! প্রথম তিন খানি উদ্ধত করিয়া- 


পথ সপ সক 


* স্ত্রকারগণের উক্তি আছে বে, খগ্বেদ হোতা! নামক পুরোহিতের 3 
সামবেদ উদগাতা৷ নামক পুরোহিতের + যজুর্ধেদ অধবর্যন্য নামক পুরোহিতের 
বেদ। অথর্ববেদ সম্বন্ধে তদ্রপ কোন উক্তি নাই। প্রশ্ন এই যে, উহা! 
কোন্‌ পুরোহিতের ? এ কথার উত্তর অবশ্যই এইরূপ হইবে যে উহা! ব্রহ্গা 
নামক চতুর্থ পুরোহিতের বেদ। স্থতরাং ব্রা পুরোহিত হইতেই ব্রঙ্গা 
নামটি লইয়া! প্রজাপতির্খষি ও অগ্ির্দেবতাঁর সহিত সংযোগ করিয়৷ ব্রন্মা-দেবতার 
নামকরণ হইয়াছে এবং পশ্চাত তাঁহাতেই হিরণ্যগর্ভ-পদ আরোপ করিয্বাছেন। 
ইহাতে সংশয় নাই। 
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ছিলেন কিন্তু চতুর্থ যে অথর্বববেদ তাহ! স্ষ্টি করিয়াছেন । 
ফলতঃ ব্রহ্মা যখন ব্রাঙ্গণ-সমাজের আদি মুত্তিমান্‌ দেবতা, 
আর তিনিই যখন অথর্ধববেদ সৃষ্টি করিলেন, তখন তির্ন বেদ 
হইতে অথর্বববেদই শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইল। মুগ্ডক-উপনিষদের 
প্রথমেই আছে যে 

“ত্রন্গা দেবানাং প্রথম? সহংবভূব বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনস্ত 

গোপ্ত।। স ব্রক্মধিদ্যাং সর্ধববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাৎ অথর্বায় 

জ্ম্ঠপুভ্রায় প্রাহ। অথর্বণে যা প্রবদেত ব্রন্মা- 

থর্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রম্ষাবিদ্যাং স ভরদ্াজায় 

সত্যবাহায় প্রাহ। ভরদাজোহঙ্গিরসে পরাবরাঁৎ।” 
দেবতাদিগের প্রধান ব্রহ্ম! সকল বিদ্যার আশ্রয় যে ব্রহ্গবিদ্য। 
তাহ! তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্বরকে দিলেন, অথর্ব তাহা 
অঙ্গিরকে, অঙ্গির ভরদাজকে, ভরদ্াজ অঙ্গিরসকে প্রদান 
করিলেন । এ ব্রন্মবিদ্যাই অথর্বববেদ। যদিও প্রাচীনত্ব-প্রিয় 
কোন পণ্ডিতই অথর্ববেদকে বেদ মধ্যে গণনা করেন নাই, 
যদিও মনুস্থতিতে কেবল তিন বেদকেই গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাথাপি নান! পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, এ চারি বেদই ব্রহ্মার 
মুখর বাণী। ব্রহ্মার চারি মুখ তাহারই পরিচয়-্বরূপ | 

২০| মনুস্মতির ২য় অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকে আছে 

“অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্ প্রজাপতি? 
বেদত্রয়ানিরদুহতূর্ভূবঃস্বরিতীতি চ।” 

ব্রক্ম। খাক্‌, যজুঃ,সাঁম এই বেদত্রয় হইতে ও'কারের অবয়বীভূত 
অকার, উকার, মকার ও ভূঃ, ভূবঃ্ ম্বঃ এই তিন ব্যান্ৃতি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, 
অকার- ত্রন্মা, উকার-_বিষ্, মকার--শিব আর ভূঃ-- পৃথিবী, 
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ভূবঃ-_অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ- স্বর্গ এ সমুদয় বেদ হইতে নির্গত 
হইল। স্থতরাৎ আমি যে পূর্বের কহিয়াছি যে, ব্রহ্মা, বিষু, 
শিব “ইহারা ব্যবহারিক বৈদিক দেতার রূপপরিবর্তন মাত্র 
এবং ক্রমে তাহারদের প্রতি ব্রন্গের সৃষ্টি, পালন, ও সংহার- 
শক্তি আরোপিত হইয়াছিল তাহা সমুদয় এই একই বচনের 
বার! প্রতিপন্ন হইল। 

২১। ব্রহ্মজ্ঞানীরাই ব্রন্ষোপামনা করিতেন । ধাঁহারা 
তাহ। না করিতে পাঁরিলেন, তীহারা বৈদিক দেবগণের আঁরাঁ- 
ধনার দ্রিকেই হেলায়মান থাকিলেন ; কিন্তু ব্রন্ধকে সকলের 
বড় বলিয়া জানা হইয়াছে, স্থৃতরাং দেবগণকে পরিবর্তিত 
করিয়। লইয়! তীহারদিগেতে ব্রন্মত্ব আরোপ করিতে লাগি- 
লেন। প্রণব ব্রন্ম-প্রতিপাদক শব্দ, তাহাকে বেদের সাঁরো- 
দ্ধত বল! হইল; কিন্তু জানা উচিত যে, খণেদ-সংহিতার 
কোন স্থানেই প্রণব ছিল না । ভূঃ ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ পৃথিবী, 
অস্তরীক্ষ ও ত্বর্গ এসকল খণ্েদ-সংহিতার আদি কল্পে উপাস্য 
দেবতা ছিলেন। পশ্চাৎ এ সকলের অধিষ্টাত্রী দেবতা! 
অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু সূর্য্য উপাসিত হন। সেই অগ্নি, বায়ু, সূর্ধ্য 
অন্যান্য ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্রাক্ষণ্য-ধর্মে ব্রন্া, শিব 
ও বিষণ হন। তন্মধ্যে ব্রন্মাই আদি ও সর্ববপ্রথমে পূজনীয় 
ছিলেন। পশ্চাৎ শিব ও বিষ্ণুর পুজা অধিক প্রচারিত হুইল 
এবং ব্রন্মার পুজা এক প্রকার স্থগিত হুইল। উপনিষদের 
প্রকাশিত ব্রন্ষের ব্রহ্মত্ব যখন ব্রক্মা, বিষণ" মহেশ্বরে অপিত 
হইল, তখন তাহারদের বৈদিক ধাতু অনুসারে তাঁহারদের 
প্রতি ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ওসংহরণ-বর্তৃত্ব একে একে আরোপিত 
ইইল। এঁতিন দেবতা এ তিন কর্তৃত্ব যথাক্রমে পাওয়ার 
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সর্ভীধিকারী ছিলেন । অগ্নি, খখেদ ও রজোগুণ-বিশিষট ভূঃ 
লোকের ঈশ্বর ব্রক্মা তাহ। হইতে উৎপন্ন অতএব তিনি 
ওঁকারের “অ” ও ঈশ্বরের স্ৃপ্টিকর্তৃত্ব ও রজোগুণ 'পাই- 
লেন। বায়ু যজুর্ধেদ ও তমো-গুণাত্মক ভুবঃ লোকের 
ঈশ্বর--শিব তাহ! হইতে উদ্ভুত, অতএব তিনি ও'কারে “ম” 
ও ঈশ্বরের সংহার কর্তৃত্ব ও তমোগুণ পাইলেন। সূর্য্য 
সামবেদের ও সত্তগুণাত্বক ত্বর্লোক, কি না, স্বর্গলৌকের অধী- 
্বর__বিষ্ণ, তীহা হইতে উৎপন্ন স্থৃতরাং তিনি ও'কারের “উ” 
এবং ব্রন্মের পালন-কর্তৃত্ব ও সত্ৃগুণ পাইলেন । সূর্য্য সত্ব 
গুণবিশিষ স্বর্গের অধিপতি । বেদসংহিতাতে তিনিই সর্বব- 
প্রধান দেবত! ছিলেন। তিনি পুথিবী, শূন্যমার্গ ও উপরিস্থ 
স্বর্গলোকে আলোক দাঁন করেন-_স্থৃতরাং তিনি ত্রিলোকব্যাপী । 
অতএব ও কার পূর্বক, অর্থাৎ ত্রিদেবের সমান মান্য রাখিয়া, 
তাহাকে ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ এই তভ্রিলোক-বিশ্বের ব্যাপক করিয়া 
দৃষ্টি করা হইল। থথেদ-সংহিতায় তৃতীয়াষ্টকের শেষ সুক্তের 
মধ্যে যে গায়ত্রী আছে খথেদের টিক! অনুসারে তাহার এই- 
প্রকার অর্থ হইতে পারে। যথা খথেদে__ 
“তৎসবিতূর্বরেণ্যৎ ভর্গেদেবস্থয 
ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।” 
খথেদের সময়ে বন্দ নামও ছিল না। তাহাতে কেবল 
সূর্যাদি দেবত! ছিলেন। ইন্দ্র যদিও দেবরাজ ছিলেন, কিন্তু 
সূর্য্য ভলোক, ভূবলোক ও ম্বর্গলোককে স্বীয় কিরণ দ্বার! প্রকাশ 
করেন, সেজন্য সূর্ধ্যকে এ গায়ত্রী 'দ্বারা! ধ্যান করা হইতেছে । 
“তগসবিতু'_-তস্ত সবিতুঃ 
“দেবস্ত”-দীপ্ডিমানস্য 


ব্রহ্মের আরোপ এবং ভ্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ । ৬৫ 


“বরেণ্য” _বরণীয় 

“ভর্গঠ--তেজঃ 

ধীমহি”_ ধ্যায়েমঃ 

“ধিয়ঃ__বুদ্ধিবৃতীঃ 

“যঃ-যঃ 
'নঃ-_অস্মীকৎ 
প্রচোদয়াৎ___প্রেরয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানায় 

অর্থাৎ সেই দীপ্ডিমান্‌ সুর্যের বরণীয় জ্যোতিঃ ধ্যান করি, ষিনি 
আমারদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিভে বুদ্ধিরৃত্তি প্রেরণ 
করিতেছেন । 

২২। এই প্রকার অর্থ ব্যতীত খথেদের সময়ে গায়- 
পরীর অন্য অর্থ থাকা সম্ভব ছিল না। পশ্চাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী খষির! 
ব্যবহারিক সূর্য্যাদির দেবত্ব অস্বীকার করাতে গায়ন্রীর অন্য 
ছুই প্রকার অর্থ প্রকাশ হইল এবং প্রণব ও ব্যান্ৃতি তাহাতে 
যুক্ত হইয়া গেল। যথা-_ 

“ও' ভূভূবিঃস্বঃ তৎসবিভূর্বভরণ্যৎ ভর্গে। 
দেবস্ত ধীমহি ধিয়ো৷ যো নঃ প্রচোদয়াৎ» 

“ও”_-ইতি জগতাৎ স্থিতিলয়োৎপত্ত্যেককারণং ব্রহ্ম 

নিদ্দিশতি | 

ভূভূবিন্ব৫--ইতি দ্বিতীয়মন্ত্রৎ। ইদং লোকত্রয়ং 
ব্যাপৈব, তৎকারণৎ রূপৎ ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে । 
'তৎসবিতুর্বরেণ্যৎ ভর্গোদেবস্তধীমহি ধিয়ো যো নঃ 
প্রচোদয়া_ ইতি ভৃতীয়মন্ত্রৎ ।-_ 

দীপ্তিমতঃ সূর্ধ্যস্য তদনির্ববচনীয়ম্‌ অন্তর্ধামিজ্যোতী- 
রূপৎ বিশেষেণ প্রার্থনীয়ং চিন্তয়ামঃ। ন কেবলং 


৭ 





৬৬ বক্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


ূ্ধ্যান্তর্ধামী কিন্তু যোহসৌ ভর্গঃ অন্মাকৎ সর্ব্বেষাং 
শরীরিণামন্তঃস্থৌহন্তর্যামী সন বুদ্ধিবৃতীর্বিষয়েষু 
প্রেরয়তি। | 

অর্থাৎ জগতের স্থিতিলয়োৎ্পত্তির একমাত্র কারণ ব্রহ্ম যিনি 
ভূলোক, ভূবলোক ও স্বর্গলোক এই ভ্রিলোক-বিশ্ব ব্যাপিয়। 
নিত্যকাল আছেন, তিনি সেইসুর্য্যের অন্তর্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ 
তাহাকে চিন্তা করি। তিনি কেবলই যে, সূর্যের অন্তর্যামী 
তাহ! নহেন কিন্তু সেই তেজঃস্বরূপ আমারদের সকলের অন্ত- 
ষামী যিনি আমারদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন। 
“তেষাময়ৎ সৎক্ষেপাঁথ্চ” তাহার সথক্ষেপ অর্থ এই যে, 

“সর্ব্বেষাৎ কারণ সর্বত্র ব্যাপিনৎ আসুর্য্যাদন্মদাদি- 

সর্ববশরীরিণামন্তর্ধামিণং চিন্তয়ামঃ 
অর্থাৎ “সকলের কারণ সর্বব্যাপী সুধ্য অবধি আমারদের সর্বব- 
লোকের অন্তর্ধামীকে চিন্তা করি ।% 

২৩। এই অর্থের ছারা ইহাই প্রকাশ হইতেছে যে, 
ূর্ববকার ন্যায় সূর্য্যের তেজকে ধ্যান কর৷ রহিত হইয়াছিল। 
কিন্তু যিনি সুধ্যের তেজন্বরূপ, এবং শুদ্ধ তাহীও নহেন 
আ্ীমারদেরও তেজঃ অর্থাৎ অন্তর্যামী অন্তরাত্মা স্বরূপ তাহাকেই 
ধ্যান করার সুত্রপাত হয়। প্রাচীন পরোক্ষ ব্রন্ষোপাঁসনার 
পরিবর্তে ভারতে কেমন অপরোক্ষ ব্রন্গোপাঁসনার পদ্ধতি 
প্রচলিত হইল ; কিন্তু বাহ্যতঃ সেই প্রাচীন গায়ত্রীই রহিল। 
জগদীশ্বরের নিয়মই এই যে, মানব স্থুল হইতে ক্রমে সূক্ষো__ 
পরোক্ষ হইতে ক্রমে অপরোক্ষে আরোহণ করিবে । এ কালের 
সুদ্ষমভাব-প্রকীশক অধিকাংশ শব্দই পুর্বেবে কেবল সুক্ষাকে 
লক্ষ্য করত স্থুল পদার্থকে জ্ঞাপন করিত, কিন্তু এখন তাহার! 


ব্রন্মের আরোপ এবং ত্রিদেব ও গায়ত্রীর বিবরণ । ৬৭ 


প্রত্যক্ষ সুক্ষমভীব প্রকাশ করিতেছে । গ্ায়ন্ত্রীর ব্যবহারিক 
স্থলভাব ক্রমে সময়ের গতিকে নিরপ্ন ব্রক্মভাবে পরিণত 
হইল" উপরে যে অর্থ দেওয়। গেল তাহাতে ব্রহ্ম বোধ- 
বিহীন স্থুল-দ্রেটীর মনে বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। কেন না, 
তাহাতে ব্রহ্ম সুর্য্যেতেই কেবল নাহি কিন্তু সর্ববলোকের 
আত্মাতে রহিয়াছেন এই কথ প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্দার 
ব্যবহারিক সূর্যকে খর্বব করা হইয়াছে। কিন্তু নিন্নে যে, 
আর এক অর্থ দেওয়া যাইতেছে তাহাতে সূর্য্ের নাম 
নাই-_ ৭ 

“ততসবিতুঃ-_-তস্য জগৎপ্রসবিতুঃ প্রেরকস্য সর্ববকামানাম্‌ 
অন্তর্ধামিনো বিজ্ঞনানন্দ-ত্ঘভাবস্য ব্রহ্ধণঃ | “দেবস্য_ 
দ্যোতনাত্মকম্য পরমেশ্বরস্য ৷ “বরেণ্যৎ_বরণীয়ৎ । এভর্গর 
ভর্গং তেজঃ)কি ন! জ্ঞানং শক্তিঞ্ণ | ধীমহি”-ধ্যায়েমঃ বয়ম্‌। 
ধিয়ঃ বুদ্ধিরুতীঃ | “ঃ১ সবিতা, কি না, জগত্প্রসতি। | 
নঃ-_অস্মাকৎ। “প্রচোদয়াৎ__প্রেরয়তি সৎকন্মানুষ্ঠানায়।” 

অর্থ,_সেই জগৎ প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান 
ও শক্তি ধ্যান করি যিনি আমারদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি নকল প্রেরণ 
করিতেছেন। কেবল এক “সবিতা” শব্দ যাহার ব্যবহারিক 
অর্থ সূর্ধ্, তাহার অর্থ “জগৎপ্রসবিতা” (জগৎকে যিনি সৃষ্টি 
করিয়াছেন) এইরূপে পরিবর্তন করায় গায়ন্রীর তাৎপর্য্য 
রহ্মপক্ষে যাইতেছে ফলে আদিতে এই উদ্দেশ্যই উহ্থ ছিল; 
এখন কেবল তাহা স্পণ্ভীকৃত হইয়াছে এইমাত্র । 

২৪। কিন্তু ধাহার। ব্যবহারিক ব্রহ্মা, বিষ, মহাঁদেবে আকৃষ্ট ; 
উপরিউক্ত ব্রিবিধ তাত্পর্যের কোন তাঁৎপর্ধযই তাহারদিগের 
হৃদয়-প্রীতিকর হইল না। (যোগি যাঁজ্ঞবন্্য)--_ 








৬৮ বন্তৃতাকুন্্মাঞ্জলি। 


“প্রণবব্যান্ৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ভ্রিতয়েনচ। 

উপাস্যৎ পরমব্রহ্ম আত্ম! যত্র গ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ 
প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী এই তিনের প্রত্যেকের অথবা 
সমুদয়ের দ্বারা বুদ্ধিরৃত্তির আশ্রয় যে পরক্রহ্ম তাহার উপাসন। 

৮ কিন্তু এ প্রকার ভাবে নিরগ্তন পরব্রন্ষের 
উপাঁদনায় যে সকল ব্রাহ্মণের অপারক হইলেন তাহারা 
স্বভাবতঃ সেই বৈদিক সূর্য্য ও পশ্চাতের ব্রহ্মা» বিজু, দা 
আক্কৃতির সহিত গায়্রীকে পরিবর্তিত করিয়া লইলেন। 
মতে গায়ত্রী ঘারা সুর্যের তেজকে এবং উচ্চাধিকারী টা 
দিগের মতে তদ্দার! ব্রন্মের জ্ঞান-শক্তিকে ধ্যান করিতে হয়; 
কিন্ত উক্তপ্রকার অপারক ত্রাহ্গণেরা না সে সূর্যকে আর 
প্রধান বলিয়া মানিতে পারিলেন, না ব্রহ্মকেই ধারণ করিতে 
পারিলেন। তাহা না পারিয়া, তাহারা আপনারদের মতানু- 
সারে গায়ত্রীরই রূপ-কল্পন। পুর্ববক,গায়ন্রীতেই দেবত্ব আরোপণ 
পুর্ব্বক ধ্যান করিবার পদ্ধতি প্রকাশ করিলেন । যথা-_ 

“প্রাতির্গায়ত্রীৎ কুমারীৎ খখেদযুতাৎ ব্রহ্ধরূপাঁৎ বিচিন্তয়েৎ। 
হংসস্থিতাং কুশহস্তাৎ সূর্ধ্যমগুলসংস্থিতাৎ ॥” 
গ্র্[তঃকালে গায়ত্রীকে ব্রহ্মার রূপ-বিশিষ১ কুমারী,খখেদ- 
যুক্তা, হংসোপরিস্থিতা, কুশহস্তা ও সূর্ধযমগ্ুলে উপবিব্টা 
ভাঁবিয়! ধ্যান করিবেক ॥ 
মধ্যাহ্ছে বিষ্তরূপাঞ্চতার্ষ্যস্থাং পীুবাসসীং। 
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাৎ সুর্যমণ্ডলসংস্থিতাৎ ॥৮ 

মধ্যাহথে গায়ত্রীকে বিষ রূপ-বিশিষ্টা,গরুড়ারোহিণী, পাতবস্ত্- 
পরিধানা, যুবতী, যজুর্ব্বেদযুক্তা, সুর্যযমণ্ডলে উপবিষ্টা জ্ঞান 
করিয়। ধ্যান করিবেক। 


ব্রন্মের আরোপ এবং ত্রির্দেব ও গায়ত্রীর বিবরণ । ৬৯ 


“সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বুদ্ধাৎ বুষভ-বাহিণীৎ । 
ূর্যযমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাৎ ॥” 

সায়ংকালে গায়ত্রীকে শিবরূপিণী, বৃষতারঢা, বৃদ্ধা স্ত্রীর ন্যায়, 
সর্য্যমগল-মধ্যস্থিতা, সামবেদ-সমাযুক্তা৷ ভাবিয়! ধ্যান করিবেক। 

২৫। এই কএকটি ব্যবস্থায় ব্রন্ধা, বিষু, মহাদেবের 
সহিত খক্‌, ষজুঃ, সাম বেদের একে একে সংযোগ রহিষ্রীছে 
এবং সূর্ধ্যকেও একপ্রকার সন্মান দ্রেওয়! হুইয়াছে। এই 
বচনে ব্রান্ষণ্য-ধর্মের ও বৈদিক-ধর্শের মিশ্রভাব দৃক্ট হইতেছে, 
কিন্তু ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বরের ভাব গীঁয়ত্রীতেই আরোপিত 
হইয়াছে । যদিও এস্থানে গায়ত্রী দ্বার অনির্দেশ্য ব্রহ্গা- 
রাধনার ভাব পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রহ্ধই যে তাহার লক্ষ্য 
তাহাতে সন্দেহ নাহি । ছুূর্ববলাঁধিকারীরা যতই কেন বূপ- 
কল্পনা করুন না, শান্ত্রান্ুারে সেই সকল প্রকার রূপেতেই 
ব্রহ্মত্ব আরোপিত হইয়া রহিয়াছে । ব্রহ্মকে ত্যাগ কর, 
দেখিবে আর ভারতে একটি দেবতাঁও তিষ্টিতে পারিবেন না। 
ধন্য ভারতীয় ব্রহ্মষিগণ ! ধাহারা অত যজ্ঞ বন্দনার মধ্যে এক 
ব্রহ্মকে প্রচারিত করিয়। সর্ববঘট ব্রহ্মময় করিয়া দিয়াছেন । 
কিন্তু ব্রত্মষিগণকে পুনশ্চ ধন্যবাদ যে, তাহারা ব্যবহারিক 
ব্রহ্মা, বিষু,মহেশাদি তাবৎ দেবতাকে নশ্বর বলিয়। গিয়াছেন। 
তাহাতে মীমাৎসকের৷ শাস্ত্রের এই উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন 
যে, হুর্ববলাধিকারী উপাসকের! চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে এ সকল 
পরিমিত দেবগণের উপামনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত 
পুজাই ব্রন্মের পূজা । “ রূপ-নামাদি-নির্দেশ-বিশেষণ- 
বিবর্জিত।” তাহার রূপ নাই, নাম নাই, বিশেষণ নাই। 
তাহাতে কোন প্রকার রূপের আরোপ হইতে পারে না। যদি 


৭০ বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


কেহ আরোপ করে, সে অজ্ঞানের কার্য । ভারতবর্ষে তাহাতে 
কোন প্রকার রূপ আরোপিত হয় নাই। বরং আদি হইতে 
ব্রন্মই উপাসনার বিষয়রূপে উহ্য থাকাতে, ইন্দ্রাদি বৈদিক 
দেবগণে এবং ব্রহ্মাদি ব্রাঙ্ষণ্য দেবগণে, আর চেতন অচেতন 
তাবৎ পদার্থে কেবল ব্রহ্মত্ব আরোপিত হইয়াছে । এই 
প্রকীর আরোপ ছারাই শাস্ত্রের সার্থক্য হইয়াছে এবং ব্রহ্মষির! 
যে ঈশ্বরকে কত দূর সর্বব্যাপী বলিয়া জানিয়াছিলেন তাহ। 
ইহারই দ্বার! জান। যাইতেছে । শাস্ত্রে যে, কোন স্থলে সব 
মিথ্যা কহিয়। কেবল ব্রহ্ষকে সত্য বলিয়াছেন, কোন স্থলে 
“সর্ববহ খন্থিদৎ ব্রহ্ম” বলিয়াছেন,কোথাঁও তাহাকে “একমেবা- 
দ্বিতীয়” অনুপম ও নির্লিপ্ত কহিয়াছেন»আঁবার নান! দেবতার 
আরাধনাকে যে ব্রহ্মপর কহিয়াছেন তাহার এই তাৎ্পর্য্য 
ব্রক্মরূপ একমাত্র মনোহর তাৎপর্য শাস্ত্রের ও দেবগণের 
সর্বভাগে দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে । কি সংহিতা, 
কি ব্রাহ্মণ, কি উপনিষৎ্, কি পুরাণ, কি স্মৃতি, কি ভগবদশীতা, 
কি শ্রীমদ্ভীগবত, কি তন্ত্র, কি ষড়দর্শন, সর্বব শাস্ত্রের মধ্যেই 
ব্রক্মরূপ পরম তাৎপর্য অনলের ন্যায় প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। 
বুদ্ধি 'ও যুক্তি দারা উদ্দীপিত করিলেই উহা সকল শাস্ত্রের 
ব্যবহারিক তাৎপধ্যকে ভস্মীভূত করত ব্রহ্মজ্ঞান উদয় করিয়া 
দিবেক এবং সাধককে সর্ববতোভাবে আধ্যধর্মে দীক্ষিত 
করিবেক ইতি। 


খ্যা 8 
দ্বারভাঙ্গ। ২৮ আশ্বিন রবিবার ১৭৯৪। 


ঈশ্বরে ভক্তি স্থির রাখিয়া সংসারীয় কাধ্য সাধন করা । 


(নস) 


১। এক দ্বিকে ঈশ্বর আর এক দিকে সংসার এই ছুই 
প্রভূর সেবা কর! অবশ্যই কঠিন, কিন্তু সংসার ঈশ্বরেরই প্রিয়- 
স্থান__ভরীহারই প্রিয়-কার্যযালয় এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে 
সংসার-শব্ধে প্রভূত্ব প্রয়োগ হইতে পারে না। এক জন 
পারশ্য-কবি যথার্থ ই কহিয়াছেন যে, “বিষয়সম্পত্তি স্ত্ীপুত্রাদি 
সংসার শব্দের বাচ্য নহে, কেবল পরমশ্বেরকে ভুলিয়। থাকাই 
সংসার” । ইহার তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ে 
শ্রদ্ধা থাকিলে ধন জন আর মে সংসার-পদের বাচ্য হয় ন৷ 
যাহাকে লোকে পাপময় কহে, প্রত্যুত তৎসমূহ ব্বর্গতুল্য 
হইয়া! উঠে ; কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলিয়। ধন জনের প্রতি আনুরক্তি 
প্রকাশই পাপের হেতু । অতএব তীহার প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বীস 
নিবদ্ধ করিয়া তাহার এইপ্রিয় সংসারকে আদর করা ও সংসার 
মধ্যে তীহার প্রিয়কাধ্য সাধন করা আমারদের কর্তব্য কর্ম্ম,কিস্তু 
তাহাকে ভুলিয়া ইহাতে মগ্ন হওয়া সর্বপ্রকার ধন্দোপদেশের 
বিরুদ্ধ । 

২। এই প্রকার স্বর্গীয় সামঞ্জস্য ভারতীয় সমস্ত শাস্ত্রই 
দেখাইতেছেন এবৎ তাহ! এই বর্তমান শতাব্দীর সকল সভ্য- 
দেশেরই ধর্মোপদেষ্টাগণের অভিমত । বেদের সংহিতা 


২ বৃতাকুক্ুমাঞ্জলি। 


ব্রাহ্মণে এবং স্মার্তসৃত্র ও স্মৃতিনিবন্ধে সংসারের প্রতি বিভৃষ্ণা 
দৃষ্ট হয় না এবং প্রাচীন ও প্রধান প্রধান 'উপনিষদের দ্রষ্ট। 
খষিগণ সকলেই সংসারী ও মহাকন্মীঁ ছিলেন। অঙ্গিরা,শৌনক, 
বশিষ্ঠ, জনক, যাঁজ্ৰবান্থ্য, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ধিগণ গৃহস্থ ছিলেন। 
রাজ্য, ধন, জন, হস্তী, অশ্ব, রথ, গে। সর্বপ্রকার সম্পত্তি 
লইয়! তাহারা ব্যবহার করিতেন । এ প্রকার গৃহস্থ ধাষি- 
গণই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও রচয়িত।। এতাঁবতা, 
ঈশ্বর ও সংসার এই উভয়ের সামপ্গস্তপূর্ববক জীবনযাত্রা 
নির্ববাহ কর! শাস্ত্র ও ব্যবহীর-সম্মত। 

৩। শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা পরমেশ্বরের জাজ্বল্য- 
মান ভাবে উন্মত্ত হইয়। সংসার পরিত্যাগ করত অধিক অবসর 
লাভপুর্ববক ফে, ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়াছিলেন সে স্বতন্ত্র কথা । 
সেরূপ নিস্বার্থ ও অব্যর্থ মুক্তিপ্রদ ব্রহ্গাত্মভাব সকলের ভাগ্যে 
লাভ হয় না । কিন্তু হৃদয়ে সেরূপ ভাব জন্মে নাই 
এবং তাদৃশাবস্থায় তীহারদের ন্যায় শান্ত্রপাঠ, গ্রস্থরচনা! ও 
কঠোর প্রচার-কার্ধ্য করিবার ক্ষমতাও নাই, অথচ আলস্য, 
ক্রোধ, অভিমান ইত্যাদি কারণে সংসারধর্্ম ত্যাগপূর্ববক বাহ্যে 
সমীসী হওয়। নিতান্তই বিড়ম্বনার বিষয়। যদিও বঙ্গদেশের 
মধ্যে এরূপ বিরক্ত লোক অধিক নাহি কিন্তু বেহার হইতে 
পঞ্জাব পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়। দেখ, অসথখ্য অসহখ্য নিষ্বর্্ম। 
সন্যাসী ও সাধুনামধারী অজ্ঞান পাষগুদিগের সম্প্রদায় সকল 
দেখিতে পাইবে । তাহার! সাধু নামে আপনাদিগের পরিচয় 
দেয়, কিন্ত যেমন পুরুষকারে বঞ্চিত, সেইরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানের 
তো কথাই নাই, সর্বপ্রকার ধর্মজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া আপনার- 
দের আলম্ত ও অভিমানের প্রতিফল ভোগ করিতেছে। 


ঈশ্বরে ভক্তি স্থির রাখিয়া সংসারীয় কার্ধ্য সাধন কর! । ণ৩ 


৪। অন্য কল্য ধাহারা কার্য্-বুদ্ধি-প্রদাঁয়িনী ইতল্তীয়-* 
বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ভারতের নিজীব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেছেন তীহারদের মধ্যে অনেককেই জম্পূর্ণ নিরলস 
দেখিয়। নয়ন ও মন প্রফুল্ল হয়। তাহার! পুরুষকারের যথা- 
শক্তি মর্যাদা! রাখিতেছেন ; কিন্ত তাহারা অনেকেই আবার 
আত্মা, ঈশ্বর ও পরকাল থাঁক৷ বিশ্বাস করেন না। তাহারা 

২ক্ষেপতঃ ধর্্ম-রৃক্ষের মূলে কুঠীরাঘাত করিয়া ভদ্রতারূপ 
কলভোজনে অভিলাষ করেন। 'কেবল যে, ইতরাজী বিদ্যা 
অধ্যয়ন জন্য এত সংখ্যক লোকের হৃদয়কে এইরূপ অনীশ্বর্- 
বাদ অধিকার করিয়াছে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
তীহাদের মত-পোঁষক ইউরোপীয় বন গ্রস্থ এদেশে আসিতেছে 
এবং ইতরাজদিগের মধ্যে অনেক মহাত্বা খ্ীষউ-ধর্ম্ের বন্ধন- 
চ্ছেদ পুর্ববক আপনাদের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত মতের পোষ- 
কত করিতেছেন । তথাপি, যখন এরূপ ঈশ্বর ও পরলোকের 
বিশ্বামবিহীন বিদ্বান্গণ আপনারদের গৃহ ও পরিবারের 
অশেষ মঙ্গল করিতেছেন, স্বদেশের শ্রুবৃদ্ধিপক্ষে যত্ব করিতে- 
ছেন এবং মিষ্টভাষণ, সদালাপ, দানাদি দ্বার লোক-সমাজে 
অশেষ আদরভাজন হইয়াছেন, তখন আমরা তাহারদের 
অপবাদ-ঘোষণে নিতান্ত কুঠিত হইতেছি; কিন্তু সত্য ও 
মঙ্গলের অনুরোধে একটি কথ! বলা নিতান্তই উচিত বোধ 
হইতেছে যে, তাদ্বশ কৃতবিদ্যগ্ণণ কএকটি গুরুতর দোষে 
দোঁষী হইয়া রহিয়াছেন। সে দৌষ কেবল অনীশ্বরবাদ- 
সমুদ্ূত। কেবল যশের দিকে তাহারদের দৃষ্টি, স্বার্থ সাধনার্থে 
সত্যকে গোপন কর! তাহাদের ধর্ম, এবং বিজাতীয় ভক্ষ্য দ্রব্য 
ও স্বর! প্রভৃতি ব্যবহার দ্বারা তাহারা গোপনে আমোদ করেন, 


৮, 


৭৪ বক্তৃতাকুস্ুমাঞ্জলি। 


'কিস্তু মে কথা অপরে উল্লেখ করাই তীহারদের বিবেচনায় 
অসভ্যতা । প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা মিনতি ও নমূতার 
সহিত সরলতাবে আপনারদের অগত্য। মিথ্যা কহা ও' উৎ- 
কোঁচ লওয়ার কথা ভদ্র-সমাজে শ্বীকার করিতেন, কিন্তু এই 
অভিনব বিদ্যা ও সভ্যতা-ভিমানী ব্যক্তিরা তাদৃশ দোষ স্বীকার 
কর! দূরে থাঁকুক, অন্যে তাহা উল্লেখ করিলে সেই উল্লেখ- 
কারীর নামে তাহার! হার! সম্মান পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্তে অভি- 
যোগ উপস্থিত করেন । এইপ্রকাঁরে উক্ত কৃতবিদ্যগণের দ্বার! 
কোথ! ভারতে সত্যের সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে, ন! 
তাহারদের বিজাতীয়-সভ্যতাচ্ছাদিত মিথ্যা-ব্যবহার ও তাহার 
কু-দৃষ্টান্ত ভারতের অন্তঃসার চূর্ণ করিতেছে । এজন্য আমরা 
এই প্রস্তাব দ্বারা সকলকে সাবধান করিতেছি যে, তাহারা যেন 
তাদৃশ কোন ভদ্রাভিমাশীর বাহ্য সভ্যতায় প্রতারিত না হন। 
এইরূপ ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ফল আপাততঃ প্রকাশ্যে যতই 
শোভা ধারণ করুক, কিন্তু তাহার অত্যন্তর-নিহিত গরলরাশি 
চরমে মহা অনিষ্ট সাধন করিবে। এ নাস্তিকতা কালেতে 
ংসর্গদোষে অবশ্য স্ত্রীসমাঁজে সংক্রমিত হইবেক এবং তখন 
ভাল্লতবর্ষ স্বকীয় প্রত্যেক অস্থি-গ্রস্থিতে তজ্জনিত অসহ্য বেদনা 
অনুভব করিবেন। এতএব এমত কেহই কহিতে পারিবেন 
না যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ ছার! ধাহাঁরা সভ্যতা বিস্তার 
করিতেছেন এবং সংসারের কার্যে মনোযোগী রহিয়াছেন, 
তাহারদের দ্বারা সংসারে পাপের বীজ বিক্ষিণ্ত হইতেছে না। 
৫1 পক্ষান্তরে সংসারের মঙ্ঈল-সাধন পরিত্যাথ করিয়া 
যে সকল সম্প্রদায় মহা-অনিষ্টকর ওদাসীন্য-ব্রত অবলম্বন 
করিয়াছেন তাহার আর এক দিক দিয়া আলম্ত ও কুসংস্কার, 


ঈশ্বরে ভক্তি স্থির রাখিয়। সংসারীয় কার্য্য সাধন করা । ণ৫ 


ভণ্ততা ও মতগ্রিয়তা বিস্তার করিতেছেন । ভগবৎ-বিশ্বাস- 
বিহীন কার্য এবং আলস্তমাখ। ওদাসীন্য এ উভয়ই মহাপাপ । 
ঈশ্বর স্বয়ং অবিশ্রান্ত কার্য করিতেছেন_-তিনি যদি এক মুহুর্ত 
কার্ধ্য স্থগিত করেন, তবে এক মুহূর্তেই জগতের প্রলয়-দশা 
উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের আদেশে সব হুইতে পারে, কেহ 
কেহ এই কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, মনে করেন যেন 
তিনি আদেশ দিয়! নিশ্চিন্ত আছেন, আর মেঘ, সূর্য্য, বায়ু, 
সাগর, ভূধর, চরাচর তাহা প্রতিপালন করিতেছে, স্থতরাঁং 
তাহার স্বয়ং কর্ম করিবার প্রয়োজন নাই। এই ভাবিয়! 
অনেকে ঈশ্বরকে নিশ্চিন্ত জানিয়া, কার্য্য-বিসর্জন করত তাহার 
সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু এ বিবেচনা 
সম্পূর্ণ ভ্রম ।॥ পরমেশ্বর আপনার জাগ্রত, কন্মশীল সভাতে 
সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছাময় । 
কিন্তু তীহার ইচ্ছা নিক্বর্্ী নহে। তিনি সর্ধত্রে অনবরত 
কন্ম করিতেছেন । তিনি মানবের ন্যায় অবকাশের ও বিশ্রা- 
মের প্রয়াপী নহেন। বিশ্রাম তাহার অনির্ববচনীয় জীবন্ত 
ভাবের বিরুদ্ধ । অতঞব নিশ্চিত জানিও যেরূপ কোন 
ব্যস্তনমস্ত কর্ম্মশীল প্রভুর নিকট তাঁর কোন কর্মচারী কর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া সদালাপ করিতে গেলে, কার্ধ্য না করা অপ- 
রাধে উক্ত প্রভু তাহাকে কুদ্রমুখ প্রদর্শন পূর্বক ভৎসনা 
করত তাহাকে পুনরায় কর্মে প্রেরণ করেন; সেইরূপ 
ইহুকালেও যদি না হয় পরলোকেও কার্য্যত্যাগী, ঈশ্বর-পরায়ণ 
ব্যক্তি তাহার নিয়মে তাদৃশ কৃত পাঁপের বিলক্ষণ দণ্ড অনুতব 
করিবেক । আলম্যের বশতাপন্ন হইয়া “শান্তিঃ” শব্দের 
ইচ্ছানুরূপ অর্থ করিও না এবং তাদৃশ অন্যায়ার্থবিশিষট 


৭৬ বন্তৃতাকুস্মাঞ্জলি। 


আলস্য-মাখ। “শান্তি শাস্তি” বলিয়া মত্ত হইও না। তুমি যেমন 
ভাবিতেছ--ঈশ্বরীয় শান্তি সেরপ আলম্যের অর্২থবোধিকা নহে, 
কিন্ত তাহা পাপ ও স্থার্থশূন্য কর্ম-বৌধিকা__ভাহ! বিশ্রাম- 
বিহীন নিষ্ষণ্টক-জী বস্ত-কার্য্য-জ্ঞাপিকা-_তাহা' আত্মা, মন, বুদ্ধি, 
সংসার ও পরলোকের নিতান্ত-প্রয়ৌজনীয় শুভকন্ধরসমূহ 
কিরূপ সামঞ্জস্য সহকারে ও কিরূপ শান্তভাবে করিতে হয় 
তাহারই অর্থ-প্রকাশিক। অতএব গাত্রোথান কর, “শান্তিঃ 
শাস্তিঃ” উচ্চারণপুর্ববক ধীর ও শান্ততাবে ঈশ্বরার্থে সংসারের 
সর্ববকন্্ম ম্পূর্ণ মনোযৌগের সহিত সাধন করিতে থাক। 
মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কার্ধ্যারস্ত করিয়াছ__কিস্ত 
এমত চিন্তা তিলাদ্ধের নিমিতেও মনে স্থান দিওন। যে, পর- 
লোকে গিয়া আর কার্ধ্য করিতে হইবেক না এবৎ যোগে 
যাগে এই কএক দিন সাধু-কর্ম করিয়া পরলোকে তাহার ফল 
বিশ্রাম লাত করিব অথবা! দেবতাদের সভারূঢ় হইয়া গীত বাদ্য 
শুনিব। পক্ষান্তরে এই উপদেশ দু়তররূপে হৃদয়ে ধারণ 
করিবে যে, আত্মা যেমন অন্বত-পদার্থ ও নিত্যকালস্থায়ী 
মৃত্যুর পর তাহার সম্মুখে তত অনন্ত-পরিমাণ নব নব কার্য্যের 
ক্েত্রসকল নিত্যকাল ধরিয়! প্রকাশ পাইতে থাকিবেক। 
এখন ধাঁহার৷ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে এখানকার কর্ম 
সাধন করিবেন, তীহারা এক দিকে জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন 
জন্য যেমন লোকের নিকটে আশীর্বাদ, ঈশ্বরের নিকটে 
পুরক্কার এবং আত্মীতে আত্মণ্রসাদ, লাভ করিবেন, অন্যদিকে 
তেমনি কার্যক্ষমতা ও কাধ্যজন্য-বুদ্ধিমন্ডা উপার্জন করত 
পরলোকে উচ্চ উচ্চ স্বর্গীয় কার্য্য-সাঁধনে উপধুক্ত বল লাভ 
করিতে পারিবেন। এখানকার কর্মক্ষেত্রে যিনি যে পরিমাণ 


ঈশ্বরে ভক্তি স্থির রাখিয়া! সংসারীয় কার্য্য সাধন কর! । ৭৭ 


ব্রদ্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্ধ্য করিতে পারিবেন, পরলোকে 
তাহার ব্রহ্মদর্শনের জ্ঞান-নেত্র সেই পরিমাণে তেজন্বিতা 
প্রাপ্ত হইবেক এবং সেই আলোকে তিনি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য- 
সাধনে ব্বর্গোচিত কৃতকার্য্য হইবেন । নতুবা ফাঁহারা এখান 
হইতে ব্রহ্মদর্শন অভ্যান করেন নাই তাহারা যখন পরলোঁকে 
গিয়া দেখিবেন যে, ঈশ্বর-দর্শনের চক্ষুকে অন্ধ করিয়! লইয়। 
গিয়াছেন, তখন ভাহারদিগকে অবশ্যই পরিতাঁপ ভোগ করিতে 
হইবেক। সেইরূপ ধাঁহার৷ কার্ধ্য-দাধনে ন। অত্যন্ত হইয়া 
পরলোকে যাইবেন তাহারদিগকেও প্রচুর পরিতাঁপের সহিত 
তখনকার উপায়ান্ুসারে অভিনবরূপে কার্যে দীক্ষিত হইতে 
হইবেক। 

৬। যিনি যথার্থ ব্রন্মোপাসক তিনি ব্রন্কে হৃদয়ে অনুভব 
করিতে করিতেই তাহার প্রিয়কার্য্য করিয়! থাকেন । পতিব্রতা 
সাধ্বী স্ত্রী যেমত পতি-প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিতে করিতে 
পতির প্রিয়কার্ধ্য সাধন করেন, ব্রন্মোপাসক সেইরূপ ভগবত 
ভক্তিকে হৃদয়ে জাগরূক। রাখিয়া তাঁহার জগৎকাধ্য সাধন 
করিবেন। নতুবা অলস হইয়া কেবল ব্রহ্মারাধন! কর! প্রকৃত 
ব্রন্মোপাসনা নহে। ব্রাক্মদ্িগের উপাসনা! কেবল ধ্যান করা 
বা নাম করা নহে, কেবল স্তব-পাঠ ব! সন্কীর্ভন করাও নহে। 
তাহার সহিত জাগ্রত)ভ্বলন্ত,জগদীয় কার্য্যের যোগ রহিয়াছে। 
যে সকল কার্য্য যথার্থই জগতের উপকারী তাহারই সাধন 
কর! ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান। যাহার যেমন অধিকার তাহাকে 
তদনুষায়ী জ্ঞানুধর্্ম ও বিদ্য। শিক্ষাদেওয়া ব্রান্মদিগের আবশ্যা- 
কীয় অনুষ্ঠান। সন্তান সম্ততিকে উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যা, 
ব্রহ্মজ্ঞান ও ধন্ম শিক্ষা! দেওয়া ও বর্ববসামপ্রস্তরূপে সংসার- 


৭৮ বক্ৃতাকুহুমাঞ্জলি। 


যাত্রা নির্ববাহ করা ও করিতে না জানিলে তাহার প্রশালী 
শিক্ষা কর! ব্রাহ্মদিগের কর্তব্য কণ্্ম । এই সমস্ত কার্্য 
ঈশ্বরার্থে ও ঈশ্বরেরই প্রিয়কার্ধয-জ্ঞানে করিতে হইবেক। 
তাহা হইলেই হৃদয়ে এত পরিমাণ বৈরাগ্য সঞ্চয় হইতে থাকি- 
বেক যে, যদি দৈবাৎ কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া আরব্ধ 
শুভকার্ধ্য স্থসম্পন্ন না হয়, যদি দৈবাৎ সন্তান সম্ভতি ক্রোড় 
শুন্য করিয়া অকালে চলিয়৷ যায়, দি দৈবাৎ অর্থাগম রহিত 
বা সঞ্চিত ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়, তবে সে সমুদয় বঞ্চনা ও বিপদ্‌ 
অবিচলিতচিত্তে তীহারই মুখ দেখিয়। সহ্য করা যাইবেক, 
ধাহার প্রিয়কার্য্য-জ্ঞানে তৎসমুদয় সাধনে ব্রতী হইয়াছিলাম 
এবং স্বয়ং ফলকামনা-শুন্য হইয়া সে সব যাঁহীকে অগ্রেই 
অর্পণ করিয়াছিলাম । কিন্তু যত দূর পর্য্যন্ত পুরুবকার দ্বার 
দৈবের অত্যাচারকে সম্ভবতঃ নিবারণ কর।যাইতে পারে তাহার 
বিধান অগ্রে না করিতে পারিলে ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য অকালে 
ধ্বংস হওয়া জন্য পুরুষ পাপ উপলদ্ধি করিয়া থাকেন। 
তাদৃশ পাপের যন্ত্রণা ধাঁহাকে সহ্য করিতে না হয় তিনিই 
ঈশ্বরের যথার্থ নিয়ম-প্রতিপালক। ফলে যেরূপ দৈবকে 
পুরুষকার দ্বারা শাসন করিতে হইবেক, সেইরূপ পুরুষকারকে 
বিষু-ভক্তি দ্বারা চচ্চিত ও পরিশোভিত করিতে হুইবেক) নতুব! 
তোমার পুরুষকার নরলোকে যতই আদরণীয় হউক কিন্তু 
তাহ। দেবতাদের নিকটে ঘ্বৃণিত হইয়া থাকিবেক ইতি । 


খ্য1 ৫ 
দ্বারভাঙ্গ। ব্রাহ্মনমাজ ৩০ চৈত্র ১৭৯৪ শক শুক্রবার । 


পরমেশখ্বরের অস্তিত্বজ্ঞান ও তত্বজ্ঞান। 


“নৈব বাচা ন মনসা! প্রাপ্ত, শক্যোন চক্ষুষ!। 
অস্তীতি ব্রবতোহন্যত্র কথৎ তছুপলভ্যতে ॥ 
অস্তীত্যেবোলন্বব্যস্তত্বভাবেন চোভয়োঃ । 
অস্তীত্যেব্যোপলবস্ত তত্তভাবঃ প্রসীদতি ॥” 

ইতি কঠোঁপনিষৎ, দ্বিতীয়াধ্যায়, ষষ্টীবল্লী ১২ এবং ১৩ 

২খ্যক শ্রুতি ॥ 

১। পরমেশ্বরকে না বাক্য দ্বারা, না মনের দ্বারা, না চক্ষুর 
দ্বারা পাঁওয়! যায়। খফাঁহারা বলেন তিনি আছেন তীহারাই 
তাহাকে পান, তত্িন্ন আর কি প্রকারে ভীহাঁকে জানা যাইতে 
পারে ॥১২॥ তিনি আছেন এই ভাবেও তাহাকে পাওয়া যায় 
আর তত্বভাবেও তীহাকে পাঁওয়! যায় । উভয়ের মধ্যে তিনি 
আছেন যাহারা এই প্রকারে জানেন, তীহার তত্বভাবও আপন! 
হইতেই তাহারা প্রাপ্ত হয়েন ॥১৩। 

২। এই দুইটি শ্রুতিতে প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে যে, 
পরমেশ্বরকে বাক্য, মন, চক্ষুর ঘার! পাওয়া যায় না । এস্থানের 
তাৎপর্ধ্য এই যে, কোন ইন্ড্রিয়ের দ্বারাই তীহাঁকে লাভ কর! 
যায় না। তিনি শরীর-বিহীন। তাহাতে শব্দস্পর্শ,রূপ,রস,গন্ধ 
এ সকল ইন্ড্রিয়-গ্রাহ্য গুণ অবস্থিতি করে ন! | নর-ক্ট-নিঃহযত 





৮০ বজুতাকুন্থমাঞ্জলি। 


মিষ্ট বা কর্কশ রবের ন্যায় তীহার কোন রব নাহি। অথবা! 
তাহার বাক্য বিহঙ্গগণের কলরব; বীণা, বংশী, মৃবদঙ্গের ধ্বনি ; 
তুরঙ্গ, করী,কেশরীর গর্জন ; কি জলধর-বিজ্ফারিত-বজ-নির্ঘোষ 
প্রভৃতির ন্যায় শব্দায়মান নহে; স্থতরাং সেই ভূবন-রাঁজের 
বাক্য-শ্রবণে বা কোনরূপ জ্ঞান-লাভে কর্ণ যে নিতান্তই অযোগ্য 
তাহা বুঝাই যাইতেছে । পরমেশ্বর তন্রপ আমারদের চক্ষুরও 
গ্রাহ্য নহেন। ময়ুরপুচ্ছের সজ্জা, কমলিনী বা কুমুদিনীর 
লাবণ্য, সর্বাঙ্গসুন্দর নর নারীর শ্রী, কনক-হিরক-মুক্তার 
শোভা, অসীম বিস্তৃত নভোমগুল, শ্যামল-শোভান্িত জলদ- 
মালা; উন্নতশেখরশোভিত ভূধরশ্রেণী, অতিদূরশায়ী নীলৌজ্বল 
গভীর জলি, সূর্ধ্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ অগ্নির জ্যৌতিঃ ইত্যাদি 
কোন প্রকার সুন্দর ও মহৎ দৃশ্যের ন্যায় পরমেশ্বর আমারদের 
নেত্রগোচর নহেন ; স্ৃতরাং চক্ষুদ্ধার তাহাকে লাভ করা যায় 
না। তিনি কোন পুষ্প, চন্দন, বা! কোন প্রকার স্ুভোগ্য 
খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় স্থগন্ধযুক্ত নহেন; অতএব আমারদের 
নাসিক! তল্লাভে বিমুখ হইয়াই আছে। তিনি মৃত্তিকা, জল, 
বায়ু, উত্তাপ, মাল্য,চন্দন,কীটজ ও লোমমজ বস্ত্র প্রভৃতির ন্যায় 
অঞ্চবা পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্রাদির আলিঙ্গনের ন্যায় কোন 
প্রকার কঠিন বা কোমলম্পর্শবিশেষ নহেন ; স্থৃুতরাং আমরা 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি না। তিনি অত্র, মধুর, কটু, 
তিক্ত, কষায়, জলীয় প্রভৃতি কোন রসও নহেন; স্থুতরাঁৎ 
রসনা তাহাকে আম্বাদন করিতে অশক্তই আছে। বাক্যও 
স্ীহার অস্তিত্ববোধকে উৎপন্ন করিতে পারে না। সহস্র 
গুরু-উপদেশ শ্রবণ কর, তোমার হৃদয়ে যদি পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব-বিশ্বীস না থাকে, তবে কিছুতেই তাদৃশ বাক্য দ্বার! 


পরমেশ্বরের অন্তিত্ব-জ্ঞান ও তত্ব-জ্ঞান । ৮১ 


তাহাকে পাওয়া যায় না; অথবা! পরমেশ্বরের স্বর্গীয় প্রেমে 
হৃদয় অভিষিক্ত হয়' নাই; তুমি কেবল মুখে তাঁহার স্তবপাঠ 
করিষ্তেছ সেরূপ বাক্য ছার! তাহাকে পাওয়া যায় না। 
অতঃপর শিষ্যের যেখানে শ্রবনে স্থন্দর অধিকার এবং গুরুর 
উপাঁদেয় উপদেশ এ উভয়ই বর্তমান সেখানেও গুরু-বাক্য 
পরমেশ্বরের গুণ-বর্ণনে ব স্বরূপোপদেশে অক্ষম থাকিয়া যায়। 
কেন না, ক্ষুত্র মানব সেই মহাঁনের যশোবর্ণন করিয়া শেষ 
করিতে পারে না এবং তাহার অনির্দেশ্ঠ পরমগুছা স্বর্গীয়- 
ভাবকে বাক্য ছারা বুঝাইতে অপারক হয়। এই প্রকারে 
আমরা সকলেই বুঝি যে, আমারদের ইন্ডরিয়ের দ্বারা আমরা 
সেই ইন্দ্রিয়াতীত-_বিষয়াতীত পরমেশ্বরের অস্তিত্ব লাভ 
করিতে পারি না । এপর্যন্ত মকলই সছজ। আমারদের 
প্রত্যেকের মনই এই বিচারকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতেছে । 
কিন্তু উপরি উক্ত শ্রুতিতে তদতিরিক্ত আর একটি কথা 
রহিয়াছে--“ন মনসা” মনের দ্বারাও পরমেশ্বরকে পাওয়। 
যায় ন।। আমাঁরদের মধ্যে অনেকেরই এই কথ! ভাল করিয়! 
বুঝা হয় নাই। প্রত্যেক ইন্ড্রিয়ের প্রকৃতি ঘে প্রকার এবং 
প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বিষয় যাহা তাহা! আমর! যেমন সহজে বুঝি, 
আমারদের মনের প্রকৃতি এবং মনের বিষয় ঘে প্রকার তাহ 
আমরা তত সহজে বুঝি না। অতএব মন শব্দের অর্থ কি ও 
মন কোন্‌ প্রকার জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারে তাহা অগ্রেই 
জান। উচিত । 

৩। শান্ত্রানুসারে মন মানবচৈতন্যের অবস্থাবিশেষের 
এক উপাধিমাত্র। আমারদের জীবাত্বা যে অবস্থায় ইন্জরিয়- 
প্রাহ্থ বিষয়ের ব! তদীয় জ্ঞানের সহিত ব্যাপার করে তাহার 


১৯ 


৮২ .,.. বক্তুতাকুহ্থমাঁজলি। 


মেই অবস্থার নাম মন। কিন্তু প্রক্কৃতপ্রস্তাবে মনও যাহা 
জীবাত্বাও তাহা । স্থানবিশেষে শাস্ত্রে লেখেন যে, পরমেশ্বর 
যেমন বাক্য মনের অগোচর সেইরূপ বুদ্ধিরও অগ্গোচর | 
তাদৃশ স্থলে মন আর বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ এই যে,সংশয়াত্মিকা 
অন্তঃকরণবৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মিক। অন্তঃকরণবৃত্তির 
নাম বুদ্ধি। তন্মধ্যে অভিমানাত্মিক অন্তঃকরণবৃত্তি যে অহঙ্কার 
তাহা মনের অন্তর্গত এবং অনুসন্ধানাত্বিকা অন্তঃকরণবৃতি 
যে চিত্ত তাহা বুদ্ধির অন্তর্গত । ফলতঃ সাধারণতঃ এ সমুদয়ই 
বিশেষ বিশেষ মনোরৃত্তিমাত্র এবং সেই মন আত্মীর বিষয়- 
ব্যাপার-বিশিষ্ট অবস্থাগত উপাধিমাত্র । এ জন্বন্ধে বেদান্ত- 
দর্শনে অতি বহুল বিচার আছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত এই যে, 
মন মানবাত্মীর অবস্থা-গত উপাধি-বিশেষ। মানব-আত্মা যখন 
বিষয়ের জ্ঞান গ্রহণ, স্মরণ, মনন ইত্যাদি করে তখনই তাহীরই 
নাম মন হয়! তথাপি ব্রহ্গবিষয়েও চিন্তা, স্মরণ, মনন করা 
কর্তব্য বলিয়৷ উত্ত হইয়াছে । ফলে সেপ্রকার স্মরণ, মনন 
বা চিন্ত। দ্বারা ব্রন্ম-লাভ হয় না, কেবল অনিত্য বস্তুর প্রকৃতি- 
চিন্তা এবং ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানের বাধক যে বিষয়াত্মিকা মতি 
তাহাই ক্রমে পরিত্যাগের উপায় হয়। অতএব তাদৃশ স্মরণ, 
মনন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অবস্থা নহে কিস্তু তাহা 
ব্রহ্ম-জ্ঞানে আরোহণের সোপানমাত্র । ব্রহ্গকে যখন জীবস্ত- 
ভাবে হুদয়-ধামে লাভ হয় তখন জীবাজ্মার বিষয়-সম্বন্ধ 
তিরোহিত হইয়া যায়। সে সময়ে জীবাত্মা কেবল ব্রহ্মকেই 
উপভোগ করে। বিষয়-সন্বন্ধতিরোভাব জন্য তখন মন, বুদ্ধি, 
চিত, অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিধ অস্তঃকরণ-রূতভি-প্রবাহ জীবাত্মাতে 
সাঁমগ্রসীভূত ও সংযত হইয়া যায়। তখন বাক্য নীরব হয়, 
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এবং চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়গণ হৃদয়ে সন্নিবেশিত হয় । সে সময়ে 
বাহা-জগত ঘোরতর অন্ধকীরে আচ্ছন্ন হয়, বিষয়-রাজ্য ও 
মনোধ়্াজ্যে যেন এক নিশাকাল উপস্থিত হয়, তখন আর 
সকলেই নিদ্রা যায়। সেই অতি-ঘোর৷ রজনীতে আমার- 
দের আত্মার কুটারে, তাহার জনক জননী স্বরূপ পুত্র হইতে 
প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ভক্তবওসল ব্রিভুবন-নাথের আবির্ভাব 
হইয়া থাকে । জীবাত্্ার এই যে বিরল অবস্থা তাহাই ব্রহ্মকে 
লাভ করিতে পারে । এই অবস্থাই জীবাত্মার স্বকীয় নিশ্চিন্ত- 
অবস্থ।; এ অবস্থার নাম প্রত্যয়, উহারই নাম বিশ্বীস,উহারই 
নাম ভগবতপ্রেম, উহারই নাম ত্রহ্মজ্ঞান এবং এ অবস্থাতেই 
সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে ব্রহ্মলাভ হইয়া! থাকে | এই জন্য উক্ত 
হইয়াছে যে, পরমেশ্বরকে বাক্য, মন,চক্ষু ইত্যাদি ছারা পাওয়া 
যায় না। তবে কিসের দারা পাওয়া যায়? না “অস্তীতি 
ক্রবতোহন্যত্র কথৎ তদ্বুপলভ্যতে ?” ধাহারা বলেন তিনি 
আছেন তীাহারাই তাহাকে লাভ করেন। ততণ্ভিন্ন আরকি 
প্রকারে তাহাকে জান। যাইতে পারে”? এ কথার তাৎপর্য 
এই যে, ধাঁহার1 জাগ্রত জ্ঞানের সহিত, অবিচলিত প্রেমের 
সহিত, দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সহিত দৃষ্টি করেন বে, তিনি 
আছেন তীাহারাই তাহাকে লাভ করেন, হারাই প্রকৃত 
অস্তীতি-বাদী। তাহারাই সার্থক বলেন ষে, “তিনি আছেন” 
এই প্রকার ভাব ব্যতীত আর কি প্রকারে তাহাকে পাওয়া 
বাইতে পারে ? অর্থাৎ আর কোন প্রকারেই পাওয়া যায় না। . 

৪। ব্রহ্ম আছেন এ কথা কেবল মুখে বলিলেই হয় না । 
তাহাকে শাস্ত্রে “বল।” বলেন না। যে ব্রহ্ম বাক্য, মন, 
চক্ষুরাদির অগোচর-_-অগমা, “তিনি আছেন” এই কথা 
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বলিলেই যদি তীহাকে পাওয়া যাইত তবে আর তাহাকে বাঁকোর 
অগোচররূপে কহ হইত না, কারণ “তিনি আছেন” এই কথা- 
মাত্র বলিয়। তাহাকে পাওয়া আর বাক্য দ্বারা তাহাকে পাঁওয়। 
একই কথা । মনের তো কথাই নাই। অতএব গ্যীহার 
বলেন তিনি আছেন তীহারাই তাহাকে পান” এই শাস্ত্রীয় 
কথার মন্্রটি বাক্য, মন, চক্ষুরাদিগ্রাহ্থ জ্ঞানের সহিত বি- 

তপত্তি-ভাবে একমাত্র জাগ্রত প্রত্যয়কে অথব1 একমাত্র 
ব্যাকুলতা-যুক্ত প্রীর্থনাকে, অথব! একমাত্র দৃটতর প্রেম ব! 
পরমাক্স-জ্ঞানকে প্রতিপন্ন করিতেছে ; কেবল বদন-নিঃহ্ত- 
বাঁক্যকে প্রতিপন্ন করে না। উক্তপ্রকার প্রত্যয়, বিশ্বাস, 
শ্রদ্ধ, প্রেম, পরমাত্ম-জ্ঞান, বা ব্যাকুলতা-যুক্ত প্রার্থনা 
উহাকে যে নামই দেও, উহ! জীবাত্মার ইক্ড্রিয়চপলতা-বিহীন, 
বিষয়-চিন্তা-বিরহিত, মাঁনস-চাঞ্চল্য-নির্ববাপিত-স্বরূপ অবস্থা- 
মাত্র! আজ কাল আমরা এ অবস্থাকেই অধিক সময়ে আত্ম! 
ও নৃদ্য় বলি। উহাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি ও অনুভব করিয়া 
থাকে । উহার মধ্যে কিছুমাত্র বাহ্থ-ভাব নাহি, কিছুমাত্র 
চপলতা নাহি। 

৫। অতএব জীবান্ত্রার স্বরূপাবস্থাই ব্রহ্ম-লাভের 
উপযোগী । যত আমরা বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করত 
জ্রীবাত্মার হোম-কুণ্ডে তাহাকে হবন করিতে পারিব,যত আমর! 
এ সংসারের মায়িক জ্ঞানকে জীবাত্বাতে হোম করিতে পারিব 
'ততই আমর! ঠিক করিয়া বলিতে পারিব যে, “ব্রহ্ম আছেন” 
কেন না, ততই আমাঁরদের হৃদয়ে তভীহাকে আমরা বর্তমান 
দেখিব। “ব্রহ্ম আছেন” এ কথা অনুমানে বলিলে সিদ্ধিলাভ 
হয় না, তাহাকে. দেখিয়। বলিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। এক বার 
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য্দি আমর! সেই ভূবনাধিপতি,পর! গতি,পিতা মাতাঁকে এঁরূপে 
দর্শন পাই তবে আমর! ঠিক করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি 
আঙ্েম। তাহার পর যদি তাহাকে আর না দেখিতে পাই 
তখনও তিনি আছেন এ বিশ্বাস নষ্ট হয় না। সেই বিশ্বাসের 
বলে তখন আবার বাকুলতা-সহকারে তাহার তত্ব করি। 
আঁবার তাহাকে লাভ করি। কিন্তু তীহাকে আমরা যতই 
শ্রদ্ধার সহিত বা যতই ভক্তির সহিত কেন দেখি না, তীহাঁর 
পূর্ণ তত্ব আমরা কিছুতেই লাভ করিতে পারি নী । পূর্ণ তত্ত 
লাভ করিতে ন! পারি, কিন্তু তাহাকে পূর্ণ-পুরুষরূপে-_আমার- 
দের পিতা মাতা রূপে লাত করিতে পারি । পিত৷ মাতার 
যে কত গুণ ও কত দয়! মমতা__তাহার পূর্ণ তত্ব আমর! লাভ 
করিতে অশক্ত কিন্তু তাঁহারদিগকে পুর্ণ পিতা মাতা রূপে 
আমর। লাভ করিয়৷ থাকি । পিতা! মাতা আমাঁরদের সন্বন্ধ 
ব্যতীত কত চিন্তা করেন, কত কাধ্য করেন। সে সকল ভাবে 
আমরা তাহারদ্িগকে পিত। মাত। রূপে গ্রহণ করি না; কেবল 
আমারদেরই সহিত উাহারদের যত টুকু হৃদয়গত, মনোগত, 
শরীরগত যত্ব সেই টুকু দেখিয়াই আমরা তাহারদিগকে পূর্ণ 
পিত। মাতারূপে গ্রহণ করিয়। থাকি । কিন্ত্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
তাঁহারা একাংশে আমারদের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়াও, আমর! 
সন্তান বলিয়৷ আমারদেরই দিকে মুখ্যভাবে মনোযোগ রাখেন; 
আমরাও তাহারদের অন্য ভাবের অনুসন্ধান না করিয়া ফে 
মমতার আোত আমারদের দিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহাই 
ধরিয়! তাহারদিগকে পুর্ণ পিতা মাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়। 
থাকি এবং সেই ভাবে প্রাপ্তও হই। পরম পরাৎপর জগণু- 
কারণ সমস্ত জগতের সৃগ্টি-কর্তা, পালন-কর্তা ও রক্ষা-কর্তা। 
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জগতের সহিত তাহার যত টুকু সম্বন্ধ আমর! তত টুকু ভাব 
অবলম্বন করিয়াই তাহাকে জগদীশ্বর কহি 'এবং তাহার মধ্যে 
আমার সহিত তাহার যত টুকু সম্বন্ধ আমি তাহাকে সেই“পরি- 
মাণে আমার পিতা বা অন্তরাত্মা! বলিয়া উপলদ্ধি রি। এই 
জগতের অতীত ভাগে বা আমার আত্মার বহির্দেশে ত।হার যে 
পরিমাণ সন্বন্ধ আছে তাহার পুর্ণতত্ব আমি নাই পাই; তথাপি 
আমি ইহ! জানি যে, তিনি আমার অন্তরাত্মা, পরম পিতা ও 
স্সেহময়ী জননী । এ ভাবে আমি পূর্ণরূপেই তাহাকে লাভ 
করিয়া থাকি। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার স্বকীয় পূর্ণস্বরূপের 
তুলনায় তাহার জগদীয় সন্বন্ধ একাংশমাত্র কিন্তু আমরা তাহার 
সন্তান, এজন্য তাঁহার মুখ্য আনুরক্তি আমারদের গ্রতি আছে। 
আমরাও তীহাকে প্রত্যেকে আপন আপন জনক জননী বলিয়! 
পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হই এব তাহার সর্ধবক্ষমতাকে আমরা ন| 
জানিয়াও এ পূর্ণতার মধ্যেই দৃষ্টি করি। 

৬। কিন্তু পরমজ্ঞানী খধষিগণ ব্রন্মের শুদ্ধ একমাত্র 
অন্তিত্বজ্ঞানেই সন্তষ্ট হন নাই। তাহাকে যে পরিমাণে 
আপনারদের সম্বন্ধ অনুসারে পাওয়া! যায় তাহা তো! তাহারা 
পাঁইয়াইছিলেন । তদতিরিক্ত পরমেশ্বরের এই জগতের 
সহিত যত দূর সম্বন্ধ তাহাঁও তাহারা অনেকদূর তত্ব করিয়া 
সে ভাবেও তাহাকে পাইয়াছিলেন। তাহারা এই জগৎকে 
পরিত্যাগ করিয়াও কিয়ৎপরিমাণ তীহার তত্ব অন্বেষণ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু সে ভাবে তাহাকে পাওয়া যায় না ইহাই বলিয়া 
তৃষধীস্তাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তীহার৷ কহিয়াছেন_-তিনি 
স্বরূপতঃ যে পুর্ণানন্দ তাহার সমুদ্রয় পরিমাণ জীবের প্রয়োজ- 
নীয় নহে। তাহার এক কগ] মাত্র আনন্দকে সমুদয় জীব 


পরমেশখরের অন্তিত্ব-জ্ঞান ও তব্বজান | ৮৭ 


উপভোগ করিতেছে। “এত স্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপ- 
জীবন্তি।” অতএব তত্বভাবে পরমেশ্বরকে ধধিগণ অতি উন্নত 
করিয়ী। দেখিতেন। বেদান্তদুত্রে আছে “বিকারাবত্তিচ তথাহি 
স্থিতিমাহ |” ৪র্থ অঃ ৪পাদ ১৯। অর্থাৎ পরমেশ্বর শুদ্ধ 
এই জগতের সহিত সন্বন্ধ-বিশিষ$ নহেন কিন্তু তিনি জগতের 
অতীতরূপে নিত্য, মুক্ত, বিশুদ্ধ স্বভাবেও স্থিতি করেন। 
গীতা-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে “একাংশেন স্থিতোজগৎ” আমি 
একাংশে এই জগতে ব্যাপিয়া আছি। পঞ্চদরশী কহেন যে, 
নিরৎশ, নির্ববিকার পরমেশ্বরেতে এইরূপ অংশ-আরোপ কেবল 
শিষ্যদিগকে বুঝাইবার নিমিত্তে । এই প্রকারে, খষিরা সেই 
পরমেশ্বরকে অস্তি-ভাবে লাভ করিয়। তত্বভাবেও তাহাকে 
জানিয়াছিলেন। তাহার! যখন অনেক দূর উন্নত হইয়া! অবশেষে 
কহিয়াছিলেন যে, ত্াহীকে আর জান! যাঁয় না--তখন ইহ! 
অবশ্যই কহিতে হইবে ষে, তাহারা তাহাকে তত দূর জানিয়া- 
ছিলেন, ঘত দূর পরমেশ্বর মানবকে তাহাকে জানিবার শক্তি 
দিয়াছেন। এই হেতু তাহার! কহিয়াছেন যে, 
“অস্তীত্যেবোপলব্বব্যস্তত্বভাবেন চোভয়ে!ঃ | 
অস্তভীত্যেবোপলন্স্য তত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥% 

তিনি আছেন এই বিশ্বাসেও তাহাকে পাওয়। যায়, আর তত্ব 
ভাবেও তাহাকে পাঁওয়। যায়। উভয়ের মধ্যে “তিনি আছেন” 
বাহার! হৃদয়ে এই বিশ্বাম রাখেন, তাহারা সহজেই তাহার 
তত্বানুসন্ধান করেন এবং সেই তত্বভাবেও ভীহাকে পাইয়া 
থাকেন। অতএব দেখ, কেমন আশ্চধ্য ভাষায় খধির। এই 
ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাহারদের জাগ্রত বিশ্বাম আমারদের 
সকলকে শিক্ষা দিতেছে এবং তীাহারদের তন্তরভাব আমার- 


৮৮ বৃকৃতাক্ষুস্থমাঞ্জলি। 


দিগকৈ উন্নত তত্বৃজ্ঞান ও উচ্চ ব্রহ্গজ্ঞজান উপার্জজনে উৎসা- 
হিত করিতোছে। 

৭। অতএব তর্কবিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়েরমায়। 
ত্যাগ করিয়! হৃদয়স্থ বিশ্বাসকে জাগ্রত কর। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, 
প্রেম ও অনুরাগ ছ্বারাই জান। যায় যে, পরমেশ্বর আছেন । 
আমি অন্ধ বিশ্বাসের কথা কহিতেছি ন1; কারণ অন্ধ বিশ্বাস আর 
মুখের কথা! একই ব্যাপার । অতএব প্রেমযুক্ত বিশ্বাসকে 
জাগরিত করিতে হুইবেক। ষৎপরিমাণে নীরম তর্ক ও বিষয়ের 
অনুরাগ নিবৃত্তি হইবেক তৎপরিমাণে জীবাত্মা আপনার প্রকৃত 
বন্ধুর দিকে জাগ্রত হইয়। উঠিবেক। যৎ্পরিমাঁণে পরমেশ্বরের 
প্রতি আত্ম! জাগ্রত হইবেক তৎ্পরিমাণে তাঁহাকে দেখিতে 
পাইবেক এবং যপরিমীণে দেখিতে পাইবেক তৎপরিমাণে 
তাঁহার তত্ৃজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেক ইতি। 


সান্বৎসরিক উৎসব । 


সাষ্ৎ্সরিক উৎসব। 


দবারভাঙ্গা, 


২১ মাঘ ১৭৯৪ শক। 


বসস্ত-পঞ্চমী 


ররর 


চতুর্থ সাম্বংসরিক উৎমব। 


৬ সংখ্যা । 


বসন্তপঞ্চমী 
সায়ংকালের প্রথম বক্তৃতা । 


ছেরে 


ভারতীয় ব্র্মজ্ঞান 
যাহ! পুর্বকালে সরস্বতীকুলে প্রতিপালিত হয় 
ততপ্রতি সাধারণের চিত্তাকর্ষণ। 


আজি তরে? 


১। মন্ুুসংহিত! দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, 
“সরম্ব তীদ্বষ্ত্যোর্দেবনদ্যোর্ধদন্তরং | 
তৎ দেবনিশ্মিতৎ দেশং ব্রহ্ষমাবর্তৎ প্রচক্ষতে ॥ 
তস্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পর্যযক্রমাগতঃ | 
বর্ণানাৎ সান্তরালানাং স সাচার উচ্যতে ॥ 
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শুরসেনকাঃ | 
এষ ব্রহ্মষিদেশোবৈ ক্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ॥ 
এতদ্দেশ-প্রসুতস্ত সকাশাদগ্রজম্মনঃ | 
স্ব স্বং চরিত্রৎ শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাৎ সর্ববমানবা18 ॥” 
সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই ছুই দেব-নদীর অর্থাৎ প্রশস্ত নদীর 
মধ্যস্থানে যে সকল দেব-নিন্মিত দেশ আছে তাহারদিগকে 
ব্রহ্মাবর্তবলে। মনেই দেশের যে আচার-ব্যবহার পরম্পরা- 
ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে তাহাই সর্বববর্ণের সদাচার। 
উক্ত ব্রহ্ষাবর্তদেশের পরেই কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুজ ও 


৯২ বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


মধুর । এই সব দেশ ব্রহ্মাধি-দেশ বলিয়। প্রসিদ্ধ । এই সমুদয়- 
দেশ-সম্ভৃত ত্রহ্ষজ্ঞদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় 
লোক স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষ। করিবেক। 

অতি পূর্ববকালে এ সমস্ত দেশই বিদ্যার স্থান ছিল। 
বেদ, বেদীন্ত ও বেদাঙ্গ শাস্ত্র যাহ ভারতীয় অন্যান্য তাবৎ 
শাস্ত্রের প্রকাও কাশুস্বরূপ এবং যাহা এখন সমস্ত পৃথিবীর 
জ্ঞানীদিগের নয়ন ও মন আকর্ষণ করিয়াছে তাহা এ সমুদয় 
দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। এ দেশের মধ্যে হিমাদ্রি-পর্ববত- 
নিঃহ্ুতা, সিন্ধু-সহঙ্গমিতা, মধুরজলবিশিষ্টা, স্থগ্রশস্ত ও 
অতিগভীর সরস্বতী নামে এক প্রবাহবতী নদী ছিল। 
মহারাজ যুধিষ্িরের রাজ্যকালের পূর্বেই এঁ নদীর শেষার্দ- 
ভাগ লুণ্তড হইয়াছিল। মহাভারতের তীর্থযাত্রা-পর্ববাধ্যায়ে 
সেই লুপ্ত ভাগ বিনশন-তীর্থ নামে উল্লিখিত হইয়াছে । উহার 
প্রথমার্ধভাগ ও তাহাতে সম্মিলিত দৃষদঘতী নদী অদ্যাপি 
বর্তমান আছে। পুর্বকালে এ সরম্বতী নদীই ব্রন্মাবর্ত ও 
ব্রহ্র্ষি-দেশের প্রধান নদী ছিল। এ নদীর উভয় তীর দিয়! 
রাজর্ষি দেবর্ষি ও ব্রহ্মধিগণের বাস ছিল । তথায় দেবর্ষিগণ 
ইক্জ্রাদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ বন্দনা করিতেন এবং ব্রহ্ষর্ষি- 
গণ ব্রন্ষোপাঁসনা করিতেন । অতএব যে সরম্বতী নদীর 
উভয়কুলস্থ ভূভাগে জ্ঞান ধর্মের এত আলোচনা হইত, 
যাহার পরিক্ষার জলে অবগাহন করত খবির৷ দেহ শুদ্ধ 
করিতেন, যে সরম্বতী নদী দিয়া বণিকগণ রাঁজধিগণের 
নিমিত্তে অসংখ্য অসংখ্য তরনী পূর্ণ করত তক্ষ্য ভোজ্য ও 
ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য আহরণ করিত, যে সরম্বতী নদী 
বাণিজ্য-দ্রব্যের সহিত নান। দেশের জ্ঞান আনিয়। খষিদিগকে 


ভারতীয় ত্রহ্ষজ্তান। ৯৩ 


প্রদান করিত, সেই সরম্বতী নদীকে বৈদিক খধিগণ কবিত্ব- 
রসে রসান্বিত হুইয়। জ্ঞান ও বাক্যের ধন ও পবিত্রতার 
প্রেরয়াত্রী বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ ধথেদ- 
সংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথমানুবাকে, তৃতীয় সুক্তে, পঞ্চম 
থকে পাওয়। যাইতেছে । যথা__ 

“পাবকা নঃ সরম্বতী বাজেতির্ববাজিনীবতী | 

যজ্ঞ বষ্ট, ধিয়া বন্থু।” 
শোধনকত্রী, অন্নবিশিউক্রিয়াবতী, কর্ম্ম-প্রাপ্য-ধনের প্রেরয়্রী 
সরম্বতী দাতব্য অন্নের সহিত আমারদিগের যজ্ঞকে কামন৷ 
করুন ।-___ 

অর্থাৎ যে সরস্বতীর জলে আমারদের দেহ পবিত্র হয়, 

বাহার তীরে আমারদের অন্নবিশিক্ট ক্রিয়৷ সকল সম্পন্ন হয়, 
যিনি নৌকাযোগে ধন আনিয়া দিলে আমারদের যজ্ঞাদি কর্ম 
হয়, সেই সরস্বতী আমারদের যজ্ঞ কামনা করুন | 

“মহোহর্ণঃ সরস্বতী গ্রচেতয়তি কেতুনা । 

ধিয়ে! বিশ্বা বিরাজতি |” 
নিজ প্রবাহ দ্বার! সরস্বতী নদী লোকদিগকে বহুজল জ্ঞাপন 
করেন। সরম্বতী নদী লোকদিগকে তাবৎ জ্ঞান প্রকাশ 
করেন ।-__ 

অর্থাৎ সরস্বতী নদী আপনার প্রবাহ, কি না, অত্যন্ত 

শ্রোত দেখাইয়। লোকদিগকে ইহাই জানান যে, আমাতে “মহঃ 
অর্ণঠ কি না, গভীর জল আছে। সরম্বতী নদীর উভয় তীরেই 
জ্ঞানের আলোচিন হয় এবং সরস্বতী নদী দিয়া নৌকাযোগে 
নানাদেশের সংবাদ আগমন করে, সুতরাং তিনি লোকদিগকে 
তাবৎ জ্ঞান প্রকাশ করেন। এই সকল নান! কারণে 


৯৪ বক্তৃভাকুন্মাঞ্জলি। 


সেই সরস্বতী নদী কালেতে পরম হ্থন্দরী দেবী রূপে কল্পিত 
হুইয়। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিদ্যাস্থানের অধিষ্ঠাত্রী 
রূপে পুজনীয়। হইয়াছেন । 

২। সেষাহাই হউক, জ্ঞান, ধর্ম ও বিদ্যার আদর কখনই 
নষ্ট হয় না। তাহার সংশ্রবে স্থান পবিত্র হয়, গ্রন্থ পবিত্র 

হয়, মনুষ্য পবিত্র হয় এবং মানবের বাক্য ও ক্রিয়া পবিত্র 
হয়। যেস্থানে দশ দিন জ্ঞান ধর্মের আলোচন। হয়, মনের 
এমনি গতি যে, সে স্থানকে স্বভাবতঃ পুণ্য, পবিত্র ব! তীর্থস্থান 
বলিয়। মনুষ্য কীর্তন করেন। অতএব কবিত্বরনে রসান্বিত 
ভারত-ভূমির উর্বর! কল্পনা-ক্ষেত্রে এ অবস্থা-বিশিষ্টা সরস্বতী 
নদী যে পুজিতা হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি? 

৩। এ সরস্বতী-ধোত ব্রহ্গাবর্ত ও তন্নিকটবর্ভী ব্রন্মধি 
দেশ ও তদন্তঃপাতী নৈমিষারপ্য হইতেই স্থধামাখা ব্রল্গ-নাম 
প্রকাশ হইয়াছিল। এ সকল দেশের তপোবনে- ঈশ, কেন, 
কণ্ঠ, প্রশ্ন,মুগ্তক, মাগুক্য প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ বেদান্ত-বিজ্ঞান-যুক্ত- 
উপনিষৎস্বরূপ, ব্রহ্মগজ্ঞান-স্বরূপ, ্ধানুষ্ঠান- স্বরূপ, আত্ম- 
তত্ব-্বরূপ, প্রেম-তত্ব-্বরূপ, মুক্তিতন্ন্বরূপ, যৃথি জাঁতি, 
কঈল্লিকা, মালতী, অশোক, কিংশুক, চম্পক প্রভৃতি দেব-সেব্য 
স্থরভি কুস্থম সকল ভারতের বিগত বসন্ত খতুতে প্রস্ফ,টিত 
হইয়! চারি দিক মৌরভে আমোদিত করিয়াছিল। এ স্থানেই 
শারীরক সূত্র ছারা ব্যাসদেব উক্ত কুস্থমসমূহকে স্থসজ্জিত 
করিয়া অক্ষয়-বেদান্ত-হার রচন। করিয়াছিলেন। এবং এ 
স্থান হইতেই কি গৃহস্থ কি বানপ্রস্থ সকলেরই নিমিতে পরম 
মুক্তিপ্রদ ব্রন্মোপামনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়। স্তুতরাং সমগ্র 
ভারতবর্ষের মধ্যে সরস্বতী নদীর উভয় তীর পুণ্যস্থান, বিদ্যা- 


ভারতীয় রঙ্গজ্ঞান। ৯৫ 


স্থনি এবং সদাচারের স্থান বলিয়। চিরকাল স্বৃতিরূপে চলিয়া 
আসিতেছে এবং তজ্জন্য মন্থ আপনার ধর্শ-শাস্ত্রে সেই স্থানের 
অত গ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

৪। যে ত্রহ্মবিদ্যার আকর-স্থান বলিয়া সরম্বতী-তীরবতী 
দেশসমূহ এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, যাহার সংসর্গে হ্বরস্বতী 
নদী বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রে পূর্ণযতীর্ঘথ বলিয়া পরিকীত্তিত হুইয়া- 
ছেন, যে ব্রহ্মবিদ্যার আকর-স্থান বলয়! সরম্বতী নদী পুরাণ- 
শাস্ত্রে সর্বব-বিদ্যার অধিষ্ঠান্রী মুর্ভিমতী দেবীরূপে কল্পিত 
হইয়! অদ্যাপি পুজা পাঁইতেছেন, সেই ভারত-ম্ৃত্তিকার মঙ্গল- 
প্রসূনস্বরূপ ত্রহ্মবিদ্যার অনুরোধে স্বভাবতঃ আমাদের মন 
সেই প্রাচীন সরত্বতী-ধোঁত পূর্ববপুরুষদিগের বাসস্থানের পক্ষ- 
পাতী হইতেছে। জগৎপতি “একমেবাদ্বিতীয়ৎ*, তিনি “সত্যৎ 
জ্ঞানমনন্তম্” তিনি "শান্তৎ শিবং অদ্বৈতং” “অমর্ত্যোমর্ভো_ 
এই মৃত্যুর অধীন শরীরে অস্ত আত্ম! রহিয়াছে । মানবের 
আত্মা অবিনাশী, ইহকালাস্তে পরকাল আছে, ব্্্সদৃষ্টিরুৎ- 
কর্ষাৎ ত্রহ্ষদৃষ্ভিই উৎকৃষ্ট, “আসীনঃ সম্ভবাৎ্, বসিয়া উপাসনা 
করিবেক, ধ্যানাচ্চ” ধ্যানযোগে উপাসনা করিবেক, “অচলত্বৎ 
চাপেক্ষ্য অচঞ্চলভাবে উপাসনা করিবেক, 'আবৃত্তিরসকৃদুপ 
দেশাৎ, পুনঃ পুনঃ ব্রন্মবিষয়ে শ্রবণ মনন করিবেক, “অনা- 
বিহক্বন্ননবয়াৎ' বালকের ন্যায় সরল হইবে, ঘব্রৈকাগ্রতা 
তন্রাবিশেষাৎ» যে স্থানে চিত্ত স্থির হয় সেখানে উপাসনা 
করিবেক, “আপ্রায়াণাত্তত্রাপিহিদৃষ্টৎ মুক্তি পর্যন্ত উপাসনা 
করিবেক, মুক্তাঅপিহ্যেনমুপাসতে, মুক্ত হইলেও উপাসন! 
করিবেক। “সৎকল্পাদেবতুগ্* তৎশ্রুতে বিন! ইন্দ্রিয় যুক্তেরা 


* [১0ডা০: 0? দা)]], 


৯৬ বক্তৃতাকুনুমাঞ্জলি। 


পরলোকে কেবল সন্ল্প & দ্বারাই ভোগাদি করেন, “অনন্যাধি- 
পতিঃ” তাহারদের আত্মা ব্যতীত শরীররূপ অধিপতি নাই, 
কেবল আত্মার সন্কল্লেই *% তাহারদের সকল সিদ্ধি হয়,“অভাবৎ 
বাদরিরাহহেব বারি কহিয়াছেন ষে, মুক্ত হইলে দেহ 
থাকে না, “ভাব জৈমিনির্ব্িকল্পমননাৎ মুক্ত হইলেও দেহ 
থাকে এই জৈমিনির মত--যেহেতু বেদে বিকল্প আছে, “উভয়- 
বিধং বাদরায়ণোহতঃ “এ বিকল্প শ্রবণ ছারা বাদরায়ণ কহিয়া- 
ছেন যে, মুক্ত হইলেই দেহ থাঁকে এবং না৷ থাকে উভয় প্রকার 
যুক্তের ইচ্ছমতে ( সঙ্কল্প মতে &% ) হয়” ৭* “তম্বভাবে সান্ধ্য- 
বছুপপত্তেঃ” স্বপ্নে যেমন শরীর বিনা আত্ম বিষয়ভোগ করে, 
সেইমত শরীর না থাঁকিলেও আত্মা সন্কল্প & ছারা কামনা 
উপভোগ করেন। “ভাবে জাগ্রছ্ কিন্তু এচ্ছিক দেহ 
প্রকাশ কালে জাগ্রতবৎ ভোগাদি করেন। 'সঙ্কল্লাদেবাম্য 
পিতরঃ সমৃতিষ্ঠন্তি” (ছাঃ) মৃত্যুর পর জ্ঞানীদিগের আত্মার 
সন্কল্পমাত্রে পিতৃলোক অর্থাৎ পুর্ববপুরুষ ও অন্যান্য আত্্ীয় 
মৃত ব্যক্তিরা উত্থান করেন, কি না, দেখা! দেন। “নস পুনরা- 
বর্ততে-_-ন স পুনরাবর্ততে" তীহাঁরদের কদাপি পুনর্জন্ম হয় 
নন-_কদাপি পুনর্জন্ম হয় না। “কৃৎস্মভাবাত, গৃহিণউপসংহারঃ' 
্রহ্মত্ঞানে গৃহস্থের অধিকার আছে। 

৫| এই সব মুল উপাদেয় ভাব অতি প্রাচীনকালে পরমে- 
শ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ-স্বরূপ সরস্বতী-তীরে উৎপন্ন, প্রতি- 
পালিত, বদ্ধিত, পরিশোভিত ও, প্রচারিত হয়। সেই গুণে 
যেমন পৃথিবীর মধ্যে ভারত-ভূমি অন্যান্য দেশীয় জ্ঞানীগণের 
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1 বেদাত্তস্ত্র--রামমোহন রায়ের ভাষা ১৭৩৭ শক। 


ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান। ৯৭ 


চিত্তাক্্ষণ করিতেছে, সেইরূপ ভারতবর্ষাঁয় অন্যান্য স্থানাপেক্ষ। 
এঁ সরম্বতী-তীর আমারদের মনকে অধিক আকর্ষণ করিতেছে । 
মানবের মনের "মনি ধন্ম যে, যেখান হইতে প্রথমে জ্ঞান ধর্ম 
উৎপন্ন হয় সহ্ক্র সহস্র বসর ও শত শত ক্রেশ ব্যবধান 
থাকিলেও সে স্থানের প্রতি অনুরাগ জন্মে। অতএব উক্ত 
সরম্বতী-প্রবাহিত পুণ্য-ভুমির প্রতি এ কারণে আমারদের 
যেমন অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক, এই ভারতবর্ষের প্রতিও 
এঁ কারণে অন্যবষাঁয় বহুজ্জানী লোকদিগের অনুরাগ সেইরূপ 
স্বাভাবিক । মানবাত্সার অস্বতত্ব ও পরলোক-তত্ত্ব সন্বন্ধে 
ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্য উল্লেখ পুর্ববক অদ্য চতুঃষঠি 
বর্ষ গত হইল এক জন ব্রিটিম সেনাপতি লিখিয়! গিয়াছেন * 
“যে ভারতবর্ষ মানবের আত্মা অমর” এই উজ্জ্বল সিদ্ধান্তের 
আকর-্থান, আমর! সেই ভারতের প্রতি নত্রতা পূর্বক শ্রদ্ধা 
প্রকশি করি এবং তথা যে মহাত্রা এ পরম সত্য প্রকাশ 
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৯৩ 


৯৮ বক্তৃতাকুস্থমাঁজলি। 


করিয়াছেন তাহার পবিত্র সমীপে উপযুক্ত পুজ। প্রদান করি। 
যে বিদ্যাভিমান উন্নতির চির-বিরোধী-_তাহা! হইতে আমর। 
মনকে উদ্ধার করিয়া সেই প্রাচীন কালকে" গভ্ভীরজাবে ও 
ভক্তিপূর্ববক ধ্যান করি--যে কালে উক্ত মহোচ্চ সিদ্ধান্ত 
নানা ধর্মমত ও দর্শন-শাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া পূর্বদিকে 
গগণ-মগ্ডলকে আলোকিত করিয়াছিল এবং তৎকালীন ধর 
নিষ্ঠ ব্রান্মণকুলকে পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে 
পরমৌজ্ছবল-জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়। প্রকাশ করিয়াছিল__যে কালে 
আমারদের অসত্য বন্য পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ ঈশ্বর-জ্ঞান-শৃন্য 
ছিলেন, এবং আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল মত সর্ব্ব- 
প্রথমে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তৎপক্ষে নিশ্চয়ই 
অজ্ঞ ছিলেন ।” ইওরোপীয় আর এক মহাত্ম। সর্ধব-বর্ষোভম- 
ভারত-প্রেমে গদ্গদ হইয়া স্বরচিত গ্রন্থে এইরূপে মনোভাব 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে “হে প্রাচীন ভারত-ভূমি ! হে মানব- 
কুলের প্রথম-প্রতিপালিকে! তোমাকে আহ্বান করি, তোমাকে 
অভ্যর্থনা করি । হে শ্রদ্ধার পান্ত্রী! ও স্থনিপুণ ধাত্রীস্বরূপে! 
শত শত বৎসরের বিজাতীয় আক্রমণও অদ্যাপি তোমাকে 
বিলুপ্ত করে নাই। হে ধর্ম, প্রেম, কাব্য ও দর্শন-শাস্ত্রের 
গর্ভধারিণী ! তোমাকে আহ্বান করি। ভবিষ্যতে আমারদের 
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ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান। ৯৯ 


পশ্চিমরাজ্যে যেন তোমার প্রাচীন জ্ঞান-ধন্ম পুনর্ববিকশিত 
হয়|” | 

৬৯ এইক্ূপে ভারত-ভূমির প্রতি বিদেশীয় মহাত্মাদিগের 
পরম-গদ্গদ-ভাবযুক্ত মাতৃ-সম্বোধন দেখিয়া আমর! অবাক্‌ 
হইয়াছি। অতএব ধাহার সুক্ষ জ্ঞান ও পবিত্র প্রেম নর- 
লোকের কল্যাণার্থে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিরৃত হইয়াছে 
সেই সর্ববলোক-পিতামহ সনাতন অনাদি দেবকে আমরা 
অগ্রে নমস্কার করি, পশ্চাঁৎ যে বেদ বেদাস্তাদি শাস্ত্র তীহার 
জ্বানকে প্রতিপাদন করে তাহার প্রতি আমরা শ্রদ্ধ! প্রকাশ 
করি, যে সকল মহধিগণ কঠোর তপস্তা ছার! অতি সুক্ষ 
স্বর্গীয় ব্রন্মতত্ব উদ্ভাবন করিয়। এ সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া- 
ছেন তীহারদ্িগকে ধন্যবাদ করি, যে সরস্বতী তীরে সেই অতি- 
প্রাচীন কালে এ সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহার 
প্রতি গ্রীতি প্রকাশ করি এবং যে ভারতবর্ষ এ নকল ব্যাঁপারের 
জন্য অতি পূর্ববকালে বিখ্যাত সেকেন্দর সাহার ও অধুনাতন 
ইওরোগীয় পগ্ডিতদিগের আদর লাভ করিয়াছেন এব 
আমারদিগকে অপর্যাপ্ত পরিমাণে আপনার স্থপরীক্ষিত জ্ঞান- 
ধর্ম শিক্ষ। দ্িতেছেন আমর। তাহাকে মনের সঙ্গে প্রীতি করি। 

৭। এইরূপে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণস্বরূপ, মুলবেদাস্তত্বরূপ 
যে বেদ-শিরোভাগ উপনিষৎ-শান্ত্র ও তদীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রস্বরূপ 
বেদান্তসূত্র একমাত্র নিরঞগ্রন সনাতন পরব্রন্মের উপাসনা 
প্রতিপাদন করে তাহা অতি প্রাচীনকালে সরস্বতী-তীরে উৎপন্ন 
হইয়্াছিল। তৎকালে উক্ত নদীর উভয় কুলে তত্বজ্ঞান- 
পরায়ণ গৃহস্থ খধিগণের মধ্যে তদনুযায়ী আচরণ প্রচলিত ছিল। 
তাহার! অনেকে যজ্ঞাদি কর্মের পরিবর্তে কেবল পরমজ্ঞানের 


রি বন্ুতাকুস্ুমাঞ্জলি । 


সাধনা করিতেন এবং শিষ্যদিগকে যত্বের সহিত তাহ! শিক্ষা- 
দিতেন। পশ্চাৎকালে কতিপয় স্ুদুট' উপাসক এ জ্ঞান 
সাধনার্ঘে এতই প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার। এই পরিবর্তন- 
শীল, শোকছুঃখময় ও অধ্যয়নের বাধক সংসারের প্রতি 
একেবারে উদাসীন হইয়া সেই মধুর ব্রক্মনাম বক্ষে করত 
ছুর্গম অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন । জ্বলন্ত সূর্য দর্শন করিলে 
যেমন অপর সর্ব পদার্থ তমসাচ্ছন হয়; তীহীর! সেই গ্রব/সত্য, 
জ্বলন্ত পরম দেবতাকে জ্ঞান-নেত্রে দর্শন করত এই সংসারকে 
তিমিরারৃত দেখিয়াছিলেন । বাস্তবিকই মানব ঈশ্বরকে 
লইয়া! উন্মত্ত হইয়া উঠিলে কোথায় বা স্ত্রী পুত্র কোথায় ব 
সন্তান সন্ততির মায়া। সেই সকল পরমশ্রদ্ধাম্পদ ও পরম- 
ভগবন্তক্ত উদাসীনগণ ঘোরতর-বিষয়োন্মত্রদিগের প্রতি এক 
প্রকার বিরক্ত হইয়াই ব্যবস্থ! দিয়াছিলেন যে, গৃহস্থের বাটাতে 
এঁ পরমশান্ত্র সকল পড়িতে নাই এবং গৃহস্থ ব্রন্মোপাঁসনার 
অধিকারী নহে। এই কারণে, ষে ব্রহ্ষোপাসনা ভারতীয় 
উপনিষৎ ও বেদান্তরূপ কল্প-বৃক্ষের ফলস্বরূপ এবং যাহ! 
আদিতে গৃহস্থ-খধিগণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইত, তাহ! 
কালক্রমে প্রায় সন্যাসীগণেরই অধিকারস্থ হইল। মহাত্মা 
রামমোহন রায় শুতক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়।যখন এই ভারত- 
কন্্-ভূমির প্রতি সন্সেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন 
তাহাকে একপ্রকার জীবনশুন্য দেখিলেন। তিনি দেখিলেন 
যে, ষে বেদ বেদীন্ত ভারতবর্ষের মূল শাস্ত্র, তাহ! পরিত্যাগ 
করিয়। লৌকসকল অজ্ঞানের দাঁসত্বে বদ্ধ আছে এবং ভাহার- 
দের গ্রতিপালিত ধম্্-মত সকল কর্ণবিহীন তরীর ন্যায় অভি- 
নব বিল্লাবক খুষ্টান-ধর্ম্দের তর্ক-তরঙ্গে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। 


ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান। ১০১ 


বঙ্গদেশ যদি আর কিছুদিন সে অবস্থায় অবস্থিতি করিত তবে 
বোধ হয় এত দিন বঙ্গস্থান হইতে হিন্দু-ধন্ম ও হিন্দ্রব্যবহাঁর 
অরন্নেফ পরিমাঁণে উঠিয়। গিয়া তাহার অধিকাংশ লোক খুট-ধর্ম্ম 
গ্রহণ করিত।. কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ হইল । তাদৃশ 
ছুরবস্থার কালে মহাত্মা রামমোহন রায় অধীর ন৷ হইয়া কটি- 
বন্ধন পুরঃসর মহাবীরত্ব সহকারে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচীন 
কল্প-বৃক্ষকে সন্যাসীদিগের অধিকার হইতে উৎপাটন করিয়া 
বৃটিস-জাতীয় জনতাকুল প্রধান রাজধানীর মধ্যস্থলে ব্রান্গ- 
সমাজ নাম দিয়া রোপণ করিলেন। সে সময়ে তৎগ্রতিকুলে 
কত আপত্তি, কত তর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু রামমোহন 
রায়ের অসাধারণ বুদ্ধি ও চমৎকার শাস্ত্রীয় বিচারে সর্বজাতীয় 
তার্কিকের৷ অবশেষে পরাস্ত হইলেন। যদিও অদ্য কল্য 
নানা স্থানে ব্রান্ষসমাজ নামে নানা ভাবের সত! বসিতেছে, 
কিন্তু সেই আদিব্রা্মসমাজ-_-দেই সরম্বতীকুল-প্রতিপালিত 
ও ব্রন্মর্ষিগণসেবিত জ্ঞানরত্বের পরম ভাণ্ডার এখনও এই 
মহাধর্ম্রবিপ্লবসময়ে অচলপ্রতিষ্ঠ -রহিয়াছে । তাহার 
যত্বে বেদান্ত-দর্শনান্তর্গত নান! গ্রন্থ, নানা উপনিষত, নানা 
শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ব্রন্গজ্ঞান ও যথার্থ মুক্তিতন্ব প্রকাশিত 
হইয়া এখন বঙ্গভূমির চতুদ্দিকে ধার্মিক হিন্দুগণের আত্মা, 
মন গৃহ ও মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে । মহাবিপ্লুবনকারী খৃষ্ঠীয় 
বন্দ এখনও সেই আদি-সমাঁজে প্রবেশ করিবার কোন ছিদ্র 
পায় নাই। 

৮। এব্প্রকারে সহজতর সহজ বৎসর পূর্বে সরম্বতীর 
পবিত্র তীরে, খধিগণের আশ্রমোপবনে, যে ত্রন্ষোপাসন। 
প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল-_যাহা পশ্চাৎ ভারতব্ষাঁয় মহা! 


১০২ বন্তৃতাকুস্মাঞ্জলি । 


মহা! জ্ঞানী ভক্ত ও কন্মা সকলেরই চিত্তকে অধিকার করিয়া- 
ছিল--যাহা অবশেষে জনসমাজ হইতে একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া! কেবল কতিপয় অনাশ্রমী সন্যাসীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, 
অদ্য ব্রিচত্বারিংশৎ বর্ষ অতীত হইল ভারতীয় জনসমাঁজের 
অনন্ত-কল্যাণ-কামনায় সেই স্বর্গীয় ব্রহ্মোপাসনা বর্তমান- 
কাঁলোচিতরূপে বঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রতিষিত হইয়াছে । আমরা 
বর্ষে বর্ষে উহার সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন উপলক্ষে পরমে- 
শ্বরের নাম সংকীর্তন করি এবং তাহার ভাগী হইবার নিমিত্তে 
আমারদের আত্ীয় কুটুম্ঘগণকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকি। 

৯। অন্য আমর! এ স্বীয় উপলক্ষে এই মহাঁসত। 
আহ্বান করিয়াছি । যিনি জগতের আদি কারণ, লোক-পাল, 
মহেশ্বর তিনি ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবত|; তাহা হইতেই আমার- 
দের জীবন, তিনিই আমারদের শেষ গতি এবং আমারদের 

খসার-ষজ্জের যজ্ঞেশ্বর । আমর! তাহার সম্মুখে এই গাহস্থ্য- 
মহাঁসভার মধ্যে ভারতীয় ব্রন্ষোপানা ও তশ্প্রাতিপাদক 
মূল শান্ত্রসমুহের অভ্যুদয়, তিরোভাব ও পুনরাবিভাবের 

হক্ষেপ বিবরণ কীর্তন করিলাম । এখন প্রার্থনা করি সকলে 
সেষ্ পূর্ববপুরুষগণের রক্ষিত শান্তর ও তদন্ধমোদিত ব্রঙ্গোপা- 
সনার প্রতি মনের সহিত অনুরাগ প্রকাশ করুন এবং তীাহার- 
দের জীবন ধর্মের আনন্দে অতিবাহিত হউক । 

১০। আমরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি যে, 
আমারদের পুর্ববপুরুষগণ আমারদের নিমিতে ব্রহ্গজ্ঞান ও 

হসার-ধর্ন-সাধনোপযোগী যে সম্বল রাখিয়! গিয়াছেন তাহ! 
রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে আমারদিগকে কখনই পরের 
দ্বারস্থ হইতে হইবে না। আমরা শিল্প পদার্থ প্রভৃতি কতিপয় 


ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান। ১০৩ 


বিদ্যা সম্বন্ধে অন্যের দ্বারস্থ হইতে পারি--কিস্তু ইহা আমার- 
দের অল্প গৌরবের বিষয় নহে ফেওক্রক্জ্ঞান সাধনার্থে যে কিছু 
উপকরণ প্রয়োজন তাহা আমরা ভারতবর্ষ হইতেই লাঁভ 
করিতেছি । ভারতীয় ব্রহ্ষবিদ্যা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অসীম 
ব্রহ্মজ্জানের সাগর-স্বরূপ । 

১১। রামমোহন রায় যে ত্রাঙ্মমমাজ স্থাপন করিয়াছেন 
তাহ! একটি স্বতন্ত্র ধর্ম স্য্টি করিবার নিমিত্তে নহে এবং 
হিন্দ-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের 
পত্তনকরিবার উদ্দেশেও নহে । তৎকালীন সদাশয় ইওরোপীয়- 
গণের সংশ্রবে তাহার স্বীয় লৌকিক আচার আহত হইয়া- 
ছিল বলিয়া লোকে যতই মনে করুন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য 
এইমাত্র ছিল যে, তীহাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সাহায্যে ও 
আদর্শে হিন্দু-সন্তানগণ ক্রমে সেই প্রাচীন-কালীন ক্রহ্মজ্ঞানে 
ও যথার্থ ভগবৎ-ভক্তিতে পুষ্ট হইয়া উঠিবেন। এ যাবৎ 
কালের যত্বে ও আদর্শে সেই মানব-হিতকর স্বীয় উদ্দেশ্য 
যে, অনেকাংশে, সফল হইয়াছে তাহা আমরা ত্রাহ্ম-নামধারী 
মহাত্াদিগের ভীবন-ুভান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চাই না; 
কেবল এইমাত্র বলিয়া পর্যাপ্ত করিতে ইচ্ছ। করি যে, উক্ত 
আদি-সমাজের অমূল্য সাহায্যে ও আদর্শে বর্তমান কালে 
ঘোরতর ব্যভিচারের মধ্যে থাকিয়াও বঙ্গবাসী অনেক মহাত্বা 
উপনিষৎ, বেদান্ত, পঞ্চদরশী, ভগবদগীতা প্রভৃতি নানাবিধ 
্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্রেরে পরিচয় পাইয়াছেন এবং 
অনেকেই তদ্দারা মানসিক উন্নতি লাঁত করিয়াছেন । তবে 
আক্ষেপের স্থল অবশ্যই আছে, কেন না, আলোচনার অভাবে 
এবৎ বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত উদ্মত্ততা জন্য তাছারদের উন্নতি 


১০৫ বক্তুতাকুন্ুমাগ্রলি। 


বনুপরিমাণে স্থগিত হুইয়! রহিয়াছে । সেই স্বর্গীয় মহা- 
বিদ্যার আলোচনা এবং তদনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তি ও 
ভপ্নবানের আরাধনা যাহাতে দেশ মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিস্তার 
প্রাপ্ত হয় এই সময়ে তাহার প্রতি আমারদিগরকে কটি-বন্ধন 
পুরঃসর মনোযোগী হইতে হইবেক এবং চতুদ্দিকে অভয়-দান 
পূর্ববক এই ঘোষণ! দিতে হইবেক যে, আমরা হিন্দুসমাজ-চ্যুত 
করত কোন অভিনব সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করি না। 
১২। আমর! ভারতবাসী খধিগোত্রজ ও খষিপ্রবরজ 
হিন্দু-সন্তীনগণকে কোন এক অভিনব ধর্মে আহ্বান করিতেছি না 
এবং তীাহারদিগকে শিউ-পরম্পরা-প্রচলিত রীতি নীতির পরি- 
বর্তন করিতেও অনুরোধ করি না। যে ্রহ্বজ্ঞান, ব্রা্গ ধন্ম 
ও খধি-সেব্য স্থমিষ্ট শান্তিপ্রদ পরমৌজ্জ্বল সভ্যতা অতিপুর্বব- 
কাঁলে সরম্বতীকুলে বিস্তারিত হইয়াছিল আমর! সেই ব্রহ্গ- 
জ্ঞান, সেই ত্রান্গ ধন্ম এবং সেই উন্নত সভ্যতার প্রতি 
সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছি । ব্রন্র্ষিণ সেই আদি- 
দেবকে বে প্রকার ব্রহ্গজ্ঞান ও একনিষ্ঠ! গ্রীতির সহিত 
স্ব স্ব আত্মার মধ্যে ও সর্ববঘটে সর্বভূতাধিবাস ও ভূতাতীত 
রূর্গে দর্শন করিতেন-_যে বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে তাহার স্পট 
পরিচয় দিতেছে আমরা! সকলকে তাহাই অবগত হইবার 
নিমিতে আহ্বান করিতেছি । যে অক্ষয় কল্পরৃক্ষ সরম্বতী-তীরে 
প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসীদিগকে মহাঁপুষ্টিকর 
অক্ষয় ফল প্রদান করত তাহাদের অক্ষয়-্বর্গ কামন! ও মুযুক্ষৃত্ 
পুর্ণ করিতে পারে-_যদি আমর! তাহার আশ্রয় গ্রহণ ন! করিয়া 
বিদেশ হইতে আনীত কোন ধর্ম-ফলদ অথবা কাম-ফলদ তরুর 
অভিনব চাকচিক্য-দর্শনে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহাতে 


ভাঁরতীস্ব ব্রদ্ষজ্ঞান। ১০৫ 


হয়তে! অভিলাধানুরূপ ছায়। লাভ করিব কিন্তু হুঃখের সহিত 
কহিতেছি যে, তাহাতে শান্তিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ অম্বত ফলের 
প্রর্তীশা নাই । 

১৩। যদি স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আমারদের শ্রদ্ধ৷ 
থাকে, যদি ভারতীয় ব্রহ্গজ্ঞান ও ব্রন্ষোপাঁসনার প্রতি 
আমারদের অনুরাগ হয়, যদি আমরা আমারদের মনকে বিষয় 
হইতে উদ্ধার করিয়া সেই বিষয়াতীত, ধর্দ্দাবহ, পরমেশ্বরের 
প্রতি অর্পণ করিতে পারি, যদি দিবানিশি তাহার দাস্ত-কর্দে 
নিযুক্ত থাকিতে পারি, তবেই জাঁনিলাম যে,ভারতবর্ষের মধ্যে 
“আমারদের” বলিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে । নচেৎ 
কালবশে ভারত-রাজ্যের যে অবস্থা হইয়াছে, হায়! এত কালের 
পর সেই সরস্বতী-কুল-পালিত খধি-সেব্য ভারতীয় ধর্ম ও 
ব্রন্মজ্ঞানের সেই ছুরবস্থা হইতে চলিল ইতি। 


সংখ্যা ৭ 


সাম্বংকালের দ্বিতীয় বক্তৃতা । 


ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার অপসিদ্ধান্ত ৷ 


১। ত্রন্মজ্ঞান” এই শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য এ পর্য্যস্ত 
অনেকেই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অনেকে মনে করেন 
যে, ইহা৷ ব্রহ্ম বিষয়ে কতিপয় শুক্ষজ্ঞান মাত্র । তাহাই মনে 
করিয়া অনেকে উহ! উপার্জনে অবহেল! করেন, অনেকে বা 
ব্রহ্মা ও ব্রন্গাণ্ড সম্বন্ধে কিয়ৎপরিমাঁণ নীরস তর্ক ও বিচার 
শিক্ষা করত আপনারদিগের শাস্ত্রীয় বিদ্য। বুদ্ধির পরিচয় দিয়! 
বৃথা অভিমান প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তিরা 
যে, একপ্রকার নাস্তিক তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । 
ফলতঃ ব্রহ্ম সন্গন্ধে এ প্রকার প্রেমশূন্য শুক্ষ জ্ঞানকে ব্রহ্ধ- 
জন কহা যাইতে পারে না। 

২। অনেকে ব্রহ্গজ্ঞীনকে গৃহস্থের পক্ষে অসাধ্য মনে 
করেন। তাহারা ভাবেন যে, দেব দেবীর উপাসনার যত অঙ্গ 
আছে তাহা সাধন না করিলে এবং শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্য 
প্রভৃতি সাধনে অলৌকিকরূপে কৃতকার্ধ্য না হইলে ব্রহ্গজ্ঞানো- 
পার্জনের অধিকার জন্মে না। এরূপ বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে 
কেহ কেহ এমতও মনে করেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া সামান্য 
কথ! নহে। তাহা হইতে হইলে পন্ক চন্দনে ও শীতোে 


ব্হ্মজ্ঞান ও তাহার অপসিদ্ধান্ত। ১০৭ 


সমান জ্ঞান করিতে হয় এবং আত্মীয় ও পর এরূপ ভেদ-জ্ঞান 
ত্যাগ করিতে হয় । গৃহে থাকিয়া ব্রহ্ষজ্ঞান উপার্জন 
করাখ্যায় না এবং পুত্র ভাষ্যাতে যাহার মমতা-বুদ্ধি আছে, 
ধনোপার্জনে যাহার মতি আছে, সখ ছুঃখ যাহার বোধ আছে 
এবং পান ভোজন দ্বারা যাহার জীবন ধারণ করিতে হয় তাদৃশ 
ব্যক্তি দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান আলোচিত হইতে পারেনা । কিন্তু 
আমারদের বিবেচনায় সুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান কখন এত অসাধ্য 
নহে। ূ 

৩। আর কতিপয় ব্যক্তি আছেন; তীহার। ভক্তিযুক্ত ব্রহ্ষ- 
জ্ঞানের আম্বাদ গ্রহণ না করিয়াই “হৎস৮” “সোহহহ» 
তত্বমপি,” “সমাধি,” নির্বাণ” প্রভৃতি কতিপয় শব্দ, এবং 
এমত কি ষট্চক্রভেদের অনুযায়ী কতিপয় শব্দ মাত্র অবলম্বন 
করিয়া অন্যের সহিত ঘোরতর বিতণ্ড। করেন। ফলে আপনারা 
এ সকল শব্দের পরিষ্কার ভাবার্থও জানেন না এবং তদন্ু- 
যায়ী ক্রিয়ার উদ্দেশ্য, প্রকার ও সীমাও অবগত নহেন। 
স্থতরাৎ অন্যকে তাহ! সন্তোষজনক রূপে বুঝাইয়া দিতে 
পারেন না। কেবল আপনারাই তাহা বিরৃত করিয়া আপনার- 
দের জ্ঞানাভিমান চরিতার্থ করিয়া থাকেন। এইরূপ শুষ্ক 
ভাঁব প্রকৃত প্রস্তাবে একপ্রকার নাস্তিকতামাত্র; ভক্তি তাহার 
ত্রিসীমায় যায় না। এমত জ্ঞানকে কখনও ব্রহ্মজ্ঞান কহিতে 
পারি না। 

৪। এ প্রকারের আর কতিপয় ব্যক্তি ব্রহ্মকে এমন উদা- 
সীন বলিয়া ভাবেন বে, তীহাকে তীহাঁরদের মতে সৃষ্টিকর্তা 
কহ। যাইতে পারে না। তাহারদের মত প্রায় কতক পরিমাণে 
এই প্রকার-যে, এ জগৎ বান্তবিক নাই। ইহা আকাশ- 
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কুম্থুম তুল্য মিথ্যা, কেবল ভ্রম-দৃশ্য-বিশেষ। ধন্মাধর্ম, পাপ 
পুণ্য কেবল কল্পনা মাত্র । ত্বর্গ নরক বা পরলোকের তে। 
কথাই নাই, মনুষ্যের আত্মা পাশবদ্ধ ব্রন্ত্বরূপ | একিস্ত 
আমরা এ প্রকার অশাস্ত্রীয় মতকে কখনই ব্রহ্গজ্ঞান কহিতে 
পারি না। 

৫। অনেকে ব্রন্মজ্ঞানকে এ সকল নান। কারণে কেবল 
একটি অর্থশুন্য শব্দ মনে করেন । তীহারদের মতে “ব্রহ্মজ্ঞান” 
শব্দ উচ্চারণ কর] বা ব্রক্মজ্ঞান নাম দিয়! ঈশ্বরের জ্ঞান 
আলোচনা করা কেবল বাতুলতামাত্র। তৎপরিবর্তে সাৎ- 
সারিক স্থখের চেষ্টা করা সর্ববতোভাবে কর্তব্য । ফলে এ 
প্রকার ঘোরতর সংসারী নাস্তিকদিগের নিকটে ব্রন্মজ্ঞান 
উপদেশের বিষয় নহেন। 

৬। ব্রহ্ষজ্ঞান সম্বন্ধে এ সকল অসঙ্গত সিদ্ধান্তের অনেক 
গুলি কারণ আছে। আত্মার মধ্যে__হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্ম 
জ্ঞানের উত্তাপ অনুভব *্* না করাই এ সকল অপসিদ্ধান্তের 
প্রথম কাঁরণ। পব্রন্মজ্ঞান” এই জাগ্রত-ভাবার্থবিশিষ্ট শব্দ 
ভারতীয় শাস্ত্রসমুহের ও ধন্দমতসমূহের শিরোরত্ব । প্রধান 
প্রশ্নান উপনিষত্গ্রণেতা খষিগণ যে সরল ও সহজ ভাবে এবং 
যেরূপ নিন্মল আত্মপ্রত্যয়ে ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে ও সমস্ত 
জগতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেন ও উপলব্ধি করিয়া যে 
অম্ৃতানন্দ উপভোগ করিতেন, “ব্রহ্গজ্ঞান” শব্দ সেই সহজ 
নিন্্ল ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ পরম ভাবকে প্রতিপাঁদন করে। 
নতুবা উহ! কোন প্রকার বোধাতীত ভাব ও কল্পিত ফলকে 
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ব্রহ্গজ্ঞান ও তাঁহার অপসিদ্ধাস্ত। ১০৯ 


জ্ঞাপন করে না| প্রধান প্রধান উপনিষৎশাস্ত্রসমূহের 
মধ্যেই এরপ ব্রক্গজ্ঞান-প্রকাশক বচনসমূহ পাওয়। যায়। 
সেই কল বচন ব্রন্মাজ্ঞানী খধিগণের ব্রহ্উপলব্ষধির ও 
সহজ সদাচারণের অভিজ্ঞান স্বরূপ । প্রত্যেক মানবের 
আত্মার মত্যন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের যে বীজাগ্নি নিহিত আছে, তাহার 
ত মিলাইয়। এ মকল বচনের মর্ম গ্রহণ করিলেই অনুভব 
করা যাইতে পারে যে, কত সহজে খাষিরা ব্রক্মকে উপলব্ধি 
করিতেন। যেকোনব্যক্তি এ সকল বচনের মন্ম গ্রহণ 
করিবেন, তিনি আর কিছুতেই ব্রহ্মান্ুভবের পরম স্থান 
আপন আত্মাকে তাচ্ছল্য করিতে পারিবেন না। অতএব 
এ সকল উপনিষত-শাস্ত্রকে হৃদয়ের সঙ্গে এক্য করিয়া পাঠ 
না করাই এ সকল অপসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় কারণ । 
৭। ব্রম্মাজ্ঞানের যাহা প্রকৃত মন্ম তাহ! সংক্ষেপে উপরেই 
বল। হইয়াছে । আদিতে কেবল প্রধান প্রধান উপনিষৎ- 
প্রকাশক খধিগণই ব্রন্মজ্ঞানী ছিলেন। ব্রন্গজ্ঞান-প্রকাশক 
যত শ্রুতির বচন দৃক্ট হয় তৎসমুদয় তাহারদিগেরই 
সরল হৃদয় হইতে নিশ্বাস গ্রশ্বীনবৎ স্বভাবতঃ প্রকাশিত । 
উপনিষৎ-শাস্ত্রই মূল বেদান্ত ; এবং ব্যাসদেব-প্রণীত শারীরক 
সূত্র তাহার বিজ্ঞান-শাস্তস্বরূপ। বেদাস্ত-দর্শনান্তর্গত আর 
যত গ্রন্থ আছে তাহা। উক্ত বেদান্তসুত্র ও উপনিষৎ শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যামাত্র। সেই সকল ব্যাখ্যার অধিকাংশই অতি সুক্ষা- 
বিচারে পরিপূর্ণ । যে আচার্য্যের যেমন বিদ্যা বুদ্ধি ও মনের ভাব 
তিনি সেইরূপ ব্যাথা করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা করিতে গিয়! 
উপনিষদের ও বেদান্তসূত্রের সরল ভাবকে অনেকেই রক্ষ। 
করিতে পারেন নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা-পুর্ণ যত গ্রন্থ আছে 
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ততসমূহের সাধারণ নাম বেদান্ত-দর্শন | কিন্তু উপনিষতকে 
বেদান্ত-দর্শন কহ যায় না। তাহাকে বেদ অথবা! মূল বেদাস্ত 
কা যাইতে পারে। অতএব উপনিষৎ ও ব্রহ্গ-সুজ্জ ন। 
পড়িয়া বা অচল! ভক্তি উপার্জন না করিয়া যিনি বেদান্ত- 
দর্শনের কোন গ্রস্থ পড়েন, তিনি কেবল এক জন কু-তাকিক 
হইয়া উঠেন। ফাকি ও মিথ্যা সিদ্ধান্তের প্রতি তাহার যত 
অনুরাগ থাকে-_-আপনার বিদ্য। বুদ্ধি প্রকাশের দিকে তাহার 
যত দৃষ্টি থাকে_হুদয়মধ্যে ব্রহ্মকে অনুভব করার পক্ষে তাহার 
তত অনুরাগ থাকে না। উপনিষৎ ও ব্যাসসুত্র-প্রণীত সহজ 
উপায় ও ভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তদর্শনের পক্ষপাতী 
হইলেই নানা প্রকার অপসিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়। উপরে ষে 
কএক প্রকার অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছি 
এই তাহার তৃতীয় কারণ । 

৮। অতঃপর, নানাবিধ পুরাণ ও তন্ত্র সকলও ব্রন্মজ্ঞান 
সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীমন্ভীগবত, 
ভগবদৃগীতা, যোগবাশিষ্ঠ, মহানির্বব।ণ-তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকল 
প্রচুররূপেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন । 
ত$নন্বন্ধে উপনিষদের বচন ও বেদান্ত-মীমাৎসার সূত্রসমূহই প্রায় 
সকলের মুল ধন। কিন্তু এ উভয় শাস্ত্র যেরূপ সরল ভাবে 
ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাঁশ করিয়াছেন, উপরিউক্ত শাস্ত্র সকল সে সর- 
লতা ও সহজ পথের সম্যক মর্যাদা রাখিতে পারেন নাই। 
তথাপি উপনিষৎ ও ত্রন্গসূত্র-প্রণীত ব্রন্মজ্ঞান-প্রতিপালক 
বচন ও ভাবসমূহ হুইতে উক্ত পুরাণ, তন্ত্র ও গাতাসমুচ্চয় ষে 
পরম জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছেন তাহার নিকট বিজাতীয় ধর্ম্- 
পুস্তক সকল চিরকালের নিমিত্তে খদ্যোতিকার ন্যায় পরাভূত 


বরহ্গজ্ঞান ও তাহার অপসিদ্ধান্ত। ১১১ 


হুইয়। থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু তাই বলিয়া! আমরা এ কথ! 
কখনই বলিতে পারিনা যে, সরলতা! বিষয়ে এঁ সকল শাস্ত্র 
উপনিধৎ ও বাদরায়ণ-প্রণীত ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকাঁশক সুত্রসমূহের 
সমকক্ষ হইতে পারে । উক্ত শাস্ত্র নকলের মধ্যে আবার নান! 
প্রকারের কল্পনার সহিত এবং ভারতবর্ষের পূর্ববকালীন জন- 
সমাজের অবস্থানুযাঁয়ী উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্রহ্মজ্ঞান- 
প্রতিপাদক বচন সকল মিশ্রিত হইয়া! আছে; স্থৃতরাৎ শ্রদ্ধার 
সহিত উপনিষৎ ও ব্যাসসূত্র পাঠ না করিয়া কেবল এ সকল 
শাস্ত্রোক্ত ব্রন্মজ্ঞান শিক্ষা করিতে গেলেই নানা অপসিদ্ধান্ত 
উপস্থিত হয়। পুর্বেবে ষে কএক প্রকার অসঙ্গত সিদ্ধান্তের 
কথা কহিয়াছি এই তাঁহার চতুর্থ কারণ । 

৯। উপরের উল্লিখিত শাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া যে সকল 
অলীক ও অসঙ্গত সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় তাহা বরং পদে আছে; 
কিন্তু একেবারে শাস্ত্র না দেখিয়া কোন জ্ঞানীভিমানী বা 
সাঁধৃতাভিমানী ব্যক্তির নিকট হইতে ছুই চারিটি ব্রহ্মজ্ঞান- 
সম্বন্ধীয় শ্লোক শিক্ষা করিয়াই কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞান জানার এত 
অভিমান প্রকাশ করেন যে, তীহারদের অলৌকিক সিদ্ধান্ত 
সকল কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। ব্রহ্গজ্ঞান সম্বন্ধে 
নান! প্রকার মিথ্য। ব্যাখ্য। প্রকাশ হইবার এই পঞ্চম কারণ। 

১০। উপরি উক্ত পঞ্চপ্রকার অপসিদ্ধান্তের নিবারণ করা 
নিতান্তই কর্তব্য । কিন্তু যুমুক্ষৃত্ব ব্যতীত তাহ নিবারিত হয় 
না। কেবল পান্তিত্য প্রকাশ করিব বা পণ্ডিত হইব বলিয়া 
ধাহারা বেদান্ত পড়িতে যান তীহারদের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের 
কোন সম্বন্ধ নাই এবং ধাঁহাঁরা দোষ বহির্গত করণোদেেশে 
অথবা ইওরোগীয়দিগকে জ্ঞাপনার্থে অনুবাদ করার নিমিত্তে 
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তাহ। পাঠ করেন, তীহীরাও তাহার স্বগীয় মন লাভ করিতে 
পারেন না। “সারৎন জানন্‌ খরবৎ বহে সঃ” তীহার। সার 
ভাখ পান না কেবল তাহা! খরবৎ বহেন মাত্র । কিন্তুৎমুক্তি- 
ইচ্ছাপুর্ববক, সংযতচিত্ত হইয়া, ভক্তিভাবে, ত্রহ্ম-জিজ্ঞাসার 
অনুরোধে ধাঁহারা বেদাস্ত পড়িতে অগ্রমর হন তীহারাই 
বেদাস্ত পাঠ দ্বারা তাবৎ শাস্ত্রের মর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করিতে পারক হয়েন। ভক্তি ও শ্রদ্ধ। ব্যতীত কোঁন বিষয়েরই 
রম পাওয়। যায় না। বেদাস্তশান্ত্রের আদেশ এই যে, 

“অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো 

দীপ্তশিরাজলরাশিমিবোপহারপাঁণিঃ শ্রোত্রিয়ং 

ব্রহ্মনিষ্ঠৎ গুরুমুপহ্ত্য তমনুসরতি |” 

(বেদাস্তসার) 

জন্ম মরণরূপ সংসারানলে সন্তপ্ত এই অধিকারী কোন প্রকার 
উকিল নিকট গমন 
অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মস্তক ভ্বলিতেছে--অতএব তা্দৃশ ব্যক্তি 
যেমন উর্দশ্বীসে সরোবরাভিমুখে গমন করে, সৎসারের প্রথর 
জর্টপ তাপিত হইয়। তদ্রুপ যে সাধক বিষয়াতীত অমরগণ- 
বাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ শীতল সলিলে গমন করেন তিনিই ক্রহ্গজ্ঞান 
উপার্জন পূর্বক ব্রন্মকে নিশ্চিত দর্শন করেন। তাদ্বশ ব্রন্ধ- 
জিজ্ঞান্থর নিকটে বেদান্ত-দর্শন স্বকীয় সকল তর্ক সংৰৃত রাখিয়। 
স্পঙ্টীক্ষরে সেই অতিসৃক্ষষ ব্রন্মজ্ঞান প্রকাশ করেন। এমত 
ভাবে সাধনা করিতে পারিলে “ব্রহ্মজ্ঞান” শব্দের প্রকৃত 
তাঁৎপর্য্য হদয়ঙ্গম হইবেক। “নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া” 
ব্রক্মজ্ঞান তর্কের ফল নহেঃকিস্তু অচল ভক্তির অক্ষয় অম্বৃত ফল। 
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১১। প্রক্কত ব্রন্গজ্ঞান বেদান্ত-সুত্রের এই কএকটি সার 
সার কথায় প্রকাশ পাঁইতেছে। যথা-___ 

ক. “অথাতো। ভ্রহ্মজিজ্ঞাসা” এক যে পরমেশ্বর আছেন 
তাহা সামান্যরূপে র্যক্তিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন, কিন্ত 
“নতদ্বিশেষৎপ্রতিবিপ্রতিপত্তেঃ বিশেষরূপে স্াহাকে সহজে 
জান! যায় না, এজন্য ধাঁহারদের বিবেক, ফলভোগ-বিরাগ, 
সততা ও মুক্তির ইচ্ছ! জন্মিয়াছে তীহার! প্রচলিত দেব দেবীর 
উপাসনাদি কর্ম না করিয়াও “তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব” ব্রন্দকে বিশেষ 
রূপে জানিতে ইচ্ছ। করেন। তাহাতে তীাহারদের অধিকার 
আছে। 

২। অতঃপর, ব্রহ্ম যে আছেন তাহা কিরূপে জানা যায় 
তাহ। কহিতেছেন, “জন্মাদ্যস্ত ষতঃ” যিনি এই সমস্ত জগতের 
সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কর্তী তিনি ব্রহ্ম । “বিশ্বের জন্ম,স্থিতি, 
ভঙ্গের দার ত্রহ্মকে নিশ্চয় করি_-যে হেতু কার্য থাকিলে 
কারণ থাকে 1৮%  “বিচারপূর্বক এই বাক্যার্থকে হৃদয়ঙ্গম 
করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়” অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ভঙ্গের 
আলোচনা! করিলেই ব্রহ্ম আছেন ইহা নিশ্চয় জানা যায় । 
“বেদা্তবাক্যার্ঘদার্্যয বেদান্তের এই বাক্যের তাৎপর্্যার্থ 
'অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন তাহা “দার্টয,” কি না, নিশ্চয়। ব্রহ্ধ 
আছেন তাহা সত্য- তাহাতে লোকের 'দার্ট” আছে, কি ন?, 
বিশ্বাস মাছে । অতএব :বিশ্বাস ও তদরিরোধী যুক্তি ও 
অনুমান সকলও ব্রহ্ম থাকার প্রমাণ । “ধর্মজিজ্ঞাসার 
ন্যায় ব্রহ্মজিজ্ঞানায় কেবল শ্ুতিমাত্র প্রমাণ নহে, কিন্তু 





পা আব পর সপ সপ ওযু পা "পাবা ১৪ ০৯ 


.* রামমোহন রাষস্ব্দান্ত-ভাষা ১৭৩৭ শক। 
১৫ - 


আসন সপ 


১১৪ বুতাকুনমাজলি। 


শ্রুতি ও যুক্তি উভয়ই প্রমাণ ; যেহেতু নিত্যবস্তর-বিষয়ক 
জ্ঞান অনুভবেতেই পর্যবসিত হয়, কিন্তু, কর্তব্য বিষয়েতে 
অনুভব অপেক্ষিত নহে, শ্রুতিমাত্রই প্রমাণ 1” শ্রুতি- 
শাস্ত্রে যে সকল যজ্জাদি করার ব্যবস্থা আছে তাহার 
অনুষ্ঠানই ধর্মাজিজ্ঞানা অথবা কর্তব্য কর্ম বলিয়া কথিত 
হয় | সেই সকল কর্মের প্রমাণ জুতিই; শ্রুতিভিন্ন 
অন্য কিছু নহে। সে সকল কর্ম করিতে হইলে মানবকে 
শ্তির দাস হইতে হুইবেক, তাহাতে আর নিজের কোন 
অনুভব অর্থাৎ বিচার ব! যুক্তি চলে না; স্থতরাং উক্ত হইয়াছে 
যে তদিষয়ে “অনুভব” অপেক্ষিত নহে । কিন্তু ব্রহ্মাজিজ্ঞা- 
সায় শ্রুতি ও যুক্তি উভয়ই প্রমাণ? শ্রুতি এইজন্য প্রমাণ যে, 
আদি কাল হইতে মনুষ্য ব্রল্মাদর্শনের নিমিতে ঘে পর্য্যন্ত ব্যাকু- 
লত। প্রকাশদ্বার ব্রহ্ম থাক প্রকাশ করিয়া আমিয়াছেন, 
শ্রুতি সেই সত্যের পরিচয় দিতেছেন । আর যুক্তি, (এখানে 
বেদান্তে যুক্তি, অনুভব, অনুমান ও দাঁটা, কি না, বিশ্বান সকল 
শব্দই একই তাৎপর্ধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে) এই জন্য গ্রমাণ যে, 
শ্ুতিতে ব্রহ্ম আছেন উল্লেখ থাকাতেই যে, সাধকের তাহাতে 
ধিশ্বীন হইবে এমত নহে, সে সত্যটি সাধকের হৃদয়ঙ্গম 
হওয়। চাহি; এই জন্য বেদান্ত কহেন যে, “নিত্যবস্ত-বিষয়ক 
জ্ঞান অনুভবেতেই পর্যবসিত হয়” অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য-_তাহার 
জ্ঞান হৃদয়ে প্রবেশ করাচাহি। হৃদয়ে প্রবেশার্থে যে সকল 
যুক্তি, অনুভব, অনুমান প্রভৃতি প্রয়েজন তাহাও ব্রহ্মজ্ঞানের 
প্রমাণ। অতঃপর, ব্রন্ষমের অস্তিত্ব হৃদয়ে প্রবেশ করিলে যে 
অচল বিশ্বাস জম্মে তাহাও প্রমাণ ; তাহ। পুর্ববেই কহিয়াছি। 
এতাঁবতা ব্রহ্ম আছেন, তদ্ষিয়ে জগতের জন্ম, স্থিতি, ভক্গ 'এক 
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প্রমাণ ; শ্রুতি এক প্রমান ; যুক্তি, অনুভব অথবা প্রত্যয় এক 
প্রমণ-_-এই তিন প্রমাণ । কিন্তু যে ব্যক্তি জগৎকার্য্যের 
আলোচনা, বিশ্বাস, অনুভব ও যুক্তি বিন। কেবল শ্রুতির দাস 
হন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না । 

১২। অর্থাৎ কেবল বেদ বেদান্ত পড়িলেই যে, ব্রহ্মজ্ঞান 
হয় এমত নহে। স্ৃপ্টির প্রকৃতি আলোচনাপুর্বক তাহারে 
হুদয়ঙ্গম কর! প্রয়োজন, তাহাতে ব্রক্ষন্তীর যে জ্ঞান হৃদয়ে 
প্রবেশ করে হ্ৃদয়স্থিত অনুভব শক্তিও সেই ব্রহ্মজ্ঞানটি পাই- 
বার জন্য পুর্ব হইতে উৎস্থক হইয়া থাকায় এ অনুভব- 
শক্তিও পরমেশ্বর থাকার এক প্রমাণ হইল । জগদালোচন! ও 
অন্কুভব এ উভয়ই পরমেশ্বরকে দেখাইয়। দিতেছে; কিন্তু 
শ্রুতিপাঠ না৷ করিলে এ দ্বিবিধ প্রমাণ উপযুক্তমত বল লাভ 
করিতে পারে না; কেন না,তুমি যেরূপে জগতের স্থপ্থি-স্থিতি, 
নাশের আলোচন। দ্বারা ও অনুভবের দ্বার! ব্রক্গজ্ঞান লাভ 
করিতেছ, সেই রূপ করিয়। অতিপূর্ববকাল হইতে শত শত 
সাধক ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন, __এই্‌ সত্যটি তুমি যখন মানব- 
প্রকৃতির চিত্রপটস্বরূপ শ্রুতিশাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিবে তখন 
তুমি জানিবে যে, তুমি এক নহ, কিন্তু অনেক সাধক 
তোমার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন তোমার 
বিশ্বাস আরো! উজ্জ্বল হইবে,আরো৷ বল লাঁভ করিবে; কেন না, 
তুমি তখন জাঁনিবে যে, চিরকাল ধরিয়া মানব-প্রকৃতি ব্রহ্গ- 
লাভার্থে ব্যাকুল হইয়। আষিতেছে এবং সেই অনাদি পুরুষকে 
আপন আঁপন হদয়ের মধ্যে ব্রন্ধজ্ঞানীরা হৃদয়ঙ্গমদ্ধারা দর্শন 
করিয়াছেন। তিনি এইরূপে চিরকালই নিজভক্তের কামনা 
পূর্ণ করিয়া আমিতেছেন। তুমি সকল কথার এই সার মর্ম 
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তখন গ্রহণ করিতে পারিবে ষে,মানবের হৃদয়ই ত্রহ্মকে চাহে, 
জগৎ ও শ্রাঁতি তাহার পৌষকত! করে । : 

১৩। বেদান্ত-মতে হৃদয়, জগৎ ও শ্রুতি এ তিনই 
পরব্রন্মের অস্তিত্বের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে । 
শ্রদ্ধা, ভক্তি, অনুভব ও ব্যাকুলতা' প্রভৃতি হৃদয়-ব্যাপারের 
অভাবে জগৎ ও শ্রুতি নিল ; জগতের ভাব স্মরণ কর! 
ব্যতীত শ্রুতি ও হৃদয় পঙ্গু । এব শ্রুতি পরিত্যাগ করিলে 
হৃদয় ও জগছুৎপন্ন ব্রন্মজ্ঞান বল লাভ করিতে পারে না। 
ব্রক্মজ্জান তর্কের ফল নহে । হৃদয়ের সহিত জগৎ ও শ্রুতি 
ও নিজের অনুভব-শক্তির আলোচনায় উহা! উৎপন্ন হয়, 
স্থৃতরাং ভক্তিযুক্ত আলোচনাই বিশেষরপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করার উপায়। 

১৪। এই সুইটি বেদান্ত-বচন হইতে জান! যাইতেছে 
যে,যজ্ঞাদি কর্ম (অদ্য কল্য দেবদেবীর উপাসনা) ব্রহ্ম-জিজ্ঞাস। 
উৎপত্তির কারণ নহে । বেদাস্তের মন্দ এই যে, যদ্দি বেদা্ত 
অধ্যয়ন থাকে, তবে যজ্জাদি কন্ম না করিলেও ব্রহ্গ-জিজ্ঞাসা 
হয়। কিস্তু বেদীন্ত-পাঠের অনন্তরই ধে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাস। হয় 
এমক্ত নহে (কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় 
শুতিমাত্র প্রমাণ নহে) কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্য ও শম দমাদির 
সাধন হইলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়__ 
ফলে একমীস্্র শ্র্ঘতি বা! বেদান্ত পাঠ দ্বারা তাহা হয় না। 
ধখন শম়, দম, ধিবেক, বৈরাগ্যের উপরিই বিশেষরূপে ব্রহ্ষ- 
জিজ্ঞাস দণ্ডায়মান হইল ; তখন দেখাই যাইতেছে ফে,মনের 
অনুরাগই খুল-_যাঁহা শম; দম, বিধেকাদির নামান্তরমীত্র-- 
ভ্বল্লিতমস্তকে ব্রহ্মরূপ মলিলের কামনাই মূল যাহার সঙ্গে 
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সঙ্গে শম দমাদি ও মুমুক্ষুর্ত প্রভৃতি সব রহিয়াছে। অতএব 
্রন্মজ্ঞান শব্দের অর্থ ন] বুঝিয়া ধাহারা তাহাকে শুক্ষ-জ্ান 
মনে করেন ভীহীরদের ভ্রম । এবহ ধাহীর। তাহার পূর্বব 
অন্যান্য ধর্মকর্ম ও কোন প্রকার অলৌকিক শম দমাদির 
সাধন প্রয়োজন বলেন তাহারদেরও ভ্রম । যজ্ঞ ও দেব 
দেবীর পূজা! ব্রন্ষজ্ঞানের অন্তরঙ্গ নহে । শম দমাঁদি ভক্তির 
আনুষঙ্গিক। স্ুতরাং ভর্তিই মূল। পরস্ত শ্রুতি অথবা 
শান্ত্রও একমাত্র মূল নহে। 

১৫। এতদুরে এ ছুইটি বেদাস্তসুত্র হইতে আমরা এই 
বুঝিলাম যে, পরমেশ্বর আছেন এ মূল বোধ সকলেরই আছে, 
কিন্তু তাহার প্রাপ্তি জন্য হৃদয়-মধ্যে ব্যাকুলত৷ জন্মিলেই ব্রহ্গ- 
জিজ্ঞাস। উৎপন্ন হয়, জগৎ ও শাস্ত্র তাহার সাহায্য করে। 
দেবদেবীর পুজার সঙ্গে সে ব্রন্ম-জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎসন্বন্ধ নাহি, 
কিন্তু শম,দম,বিবেক,বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব তাহার অব্যর্থ আনুষঙ্গিক। 
শম দমাদি যে, ব্বে্ম-জিজ্ঞাসার আনুষঙ্গিক, তদ্বিষয়ে বেদান্ত 
কহেন যে, “ষথ। রাজাসৌ গচ্ছতীতুুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞো- 
গমনমুত্তং ভবতি তদ্বৎ 1” যেমন রাজা গমন করিতেছেন 
বলিলে রাজার পাধদদিগেরও গমন বুঝায় শম দমাদি তদ্রুপ 
ব্যাকুলতাযুক্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সঙ্গী। সেই শম দমাদির পৃথক্‌ 
সাধন নাহি, সাধন ব্রন্মেরই--অতএব ব্রহ্গ-লাভার্থে প্রাণ 
কান্দিয়। উঠিলেই শষ দমাঁদি আসিয়! পুরুষকে আশ্রয় করে। 
শ দ্রন্দন, এ মস্তকের জ্বালা, এ ব্যাকুলতা, এ ত্রহ্ম-জিজ্ঞাস। 
সঙ্ঞান-ভক্তির নামান্তর মাত্র। এইজন্য জ্ঞানী বৈষঃধের। 
কহিয়। গিয়াছেন যে, “সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী” | 
ভক্তিবিহীন উপাসনা অতি সামান্য উপাসনা । ভক্তিহীম 
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ব্রহ্মনাম হৃদয়কে আঘাত করে না। যে ভক্তিতে হৃদয়ের 
কবাট উদঘাটিত হয় তাহার দ্বারাই প্রকৃত ব্রহ্ম -জিজ্ঞাসা, প্রকৃত 
ব্রন্মজ্ঞান ও প্রকৃত ভগবদারাধন। হইয়া থাকে । বেদান্ত 
উক্ত আছে যে, 
“নসামান্যাদপ্যুপলব্ধেঃ মৃত্যুবন্নহিলোকা পত্তিঃ 1” 

৩আঃ ৩পাঃ ৫২। 
সামান্য উপাসনা! করিলে মুক্তি হয় না-যেহেতু সে উপাসনায় 
জ্ভানও লাভ হয় না, ব্রহ্মও লাভ হয় নাঁ। শ্রুতি ও স্মৃতিতে 
তাহার প্রমাণ আছে । যেষন ম্বছ্র আঘাতে মন্্রভেদ হয় না, 
সত্যুও হয় না; কিন্তু দৃঢ় আঘাতে মর্দঘভেদ হইয়। মৃত্যু হয়, 
সেইরূপ দৃঢ় উপাসনা হইতে জ্ঞান জন্মিয়। মুক্তি হয়। কেবল 
ভক্তি-যোগেই সেই দৃঢ় উপাসনা হইতে পারে__অত এব 
ভক্তির দাঁসী যুক্তি। বেদীস্ত আরো কহেন যে, “পরেণচ 
শব্দস্য তাদিধ্যং ভূয়ন্্বাতৃন্ববন্ধঃ 1৮ এ, এ, ৫৩। পরমেশ্বরের 
প্রতি প্রীতি আর “তা দ্বিধ্যৎ অর্থাৎ প্রীতির অনুকূল ব্যাপার 
এই ছুই মুখ্য উপাসনা । অর্থাৎ ভগবানের প্রতি প্রেম ও 
ভগবানের প্রিয় কাধ্যই সার সাধন | এক আত্মনঃ শরীরে- 
ভাল্লাৎ” এ, এ, ৫৪। আমারদের জীবাত্মা হইতে ঈশ্বর 
মুখ্যপ্রিয়, অতএব অতি ন্নেহ দ্বার! তেঁহ উপান্ত হয়েন__ 
ঘে হেতু তিনি আমারদের শরীরে ও আত্মায় পরমোপকারীরূপে 
অবস্থিতি করেন। “তদেতৎ প্রিয়ংপুত্রাৎ” শ্রুতিঃ। তিনি 
পুত্র হইতে প্রিয়। অতএব আমর! পুত্রকে যে প্রকার স্নেহ 
করি তদপেক্ষা অধিক স্ত্রেহে ভীহাকফে আদর করিতে হুইবেক। 
“ব্যতিরেকস্ততন্তাবাভাবিতত্থাক্নতুপলব্ধিবহ” এ, এ, ৫৫1 
জীব হইতে পরমেশ্বর ভি্নই হয়েন-_মর্থাৎ পরমেশ্বর নিজে 
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জীব নছেন। পরমেশ্বর আর জীবে ভেদ আছে। পরমেশ্বর 
আছেন বলিয়াই জীব অবস্থিতি করিতেছে । পরমেশ্বর অপর 
বস্তুর ন্যায় উন্দ্রিয়-গ্রাহহ নছেন, কিন্তু কেবল উত্তম ভক্তি- 
যুক্ত উপলব্ষিজ্ঞান ছারা শ্াহ্থ হয়েন। তাদুৃশ জ্ঞানে দুষ্ট 
হইলে তিনি জীবকে নিস্তার করেন। কিন্তু যদিও উপাসনার 
নিমিত্তে ভক্তিরই প্রাধান্য । তথাপি এ কথা বলিতেই 
হুইবেক ষে, শ্রুতি-পাঠ ও জগদালোচন! সেই শ্রদ্ধারপ হোম- 
কুণুস্থ অগ্নিকে চিরপ্রস্থবলিত রাখিবার নিমিত্তে অনবরতই 
ইন্ধন যোগাইয়া। দিবেক। আর যদিও শম দমাঁদি ভক্তির 
অনুষঙ্গী-_তথাপি বেদান্তে কহেন যে, 
“শমদমাহ্যপেতঃস্তাৎ তথাপিতদ্বিধেস্তদঙ্গতয় 
তেষামবশ্ঠামনুষ্ঠেয়ত্বাৎ” 
ব্রহ্ষজ্ঞান হইলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক-_তাচ্ছিল্য 
কটিবেক না। 

১৬। অতঃপর, অনভিজ্ঞ ব্ক্তিরা ব্রহ্মঙ্ঞানের সাধন যে 
গৃহস্থের প্রতি অসম্ভব মনে করেন 'তাহাঁও ভ্রম। কেন না, 
বেদান্তে উক্ত আছে যে, “ক্কৎস্বভাবাভ,গৃহিণোপসংহারঃ” 
(9৮। ৪। ৩) যতির যেরূপ ব্রহ্ধবিদ্যায় অধিকার সেইরূপ 
উত্তম গৃহস্থেরো তাহাতে অধিকার আছে। অতএব পূর্বেবাক্ত 
দর্শন শ্রবণাঁদি বিধি গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে হইবেক ; 
যেহেতু বেদে কহেন শ্রদ্ধাধিক্য হইলে সকল উত্তম গৃহস্থ 
দেবত। ও ঘতিতুল্য হয়েন-- শ্রদ্ধ।ধিক্যান্ত,কৃৎ্নান্থেব গৃহিণো- 
দেবাঃ কৃৎস্রান্থেব যতয়ঃ।” ছা। আর একটি আপতি এই যে, 
ব্হ্মজ্ঞানী হইতে হইলে পঙ্কচন্দনে ও শীতোষ্েে সমান জ্ঞান 
করিতে হয়। এ আপত্তিও অযুক্ত । মহাত্স! রামমোহন 
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রায় ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে, “তাহার! কি প্রমাণে এ 
বাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই; যেহেছু 
আপনারাই স্বীকার করেন যে, নারদ, জনরু, সনতকুমারাদি ; 
শুক, বশিষ্ঠ, ব্যান, কপিল প্রস্ততি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ 
ইহারা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার .করিতেন (এবং 
রাজ্যকন্দ্ম আর গাহ্স্থ্য এবং শিষা সকলকে জ্ঞানোপদেশ 
যথাযোগ্য করিতেন তবে কিরূপে” এঁ কথা স্বীকার করা যায়ক্ু। 

১৭। অতঃপর, “তন্ত্্ি)? দ্হিহস)” সোইহং১ “নির্বাণ” 
প্রভৃতি শব্দ সকলের যে কিছু ভাল অর্থ আছে তাহা ও একমাত্র 
অচল! সঙ্ঞান ভক্তির মধ্যগত। এস্থলে তাহার সারার্থ 
দেওয়ার প্রয়োজন নাই। 

১৮। ধাঁহারা জগহ মিথ্য। বলেন তাহারদের সে কথার 
যদি কোন গুড় অর্থ থাকে তাহা তাহারা আপনারাই জানেন 
না; কারণ অতান্ত ঈশ্বর-প্রেম উৎপন্ন হইলে সেই প্রেমযুক্ত 
ধ্যানের অবস্থায় তেমন বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাই 
বলিয়া প্ররুত প্রস্তাবে জগৎ মিথ্যা! নহে । ঈশ্বর যেমন সৎ 
জগতও তাহার আশ্রয়ে তেমনি সহ । ' যদি কখন পরমেশ্বর 
একইটজগৎ সংহার করেন তখন ইহা মিথ্যা হইতে পারে ; ফলে 
তাহার সহিত -ইহাঁর বর্তমান সত্যতার কোন. বিরোধ নাই । 
অপর, বেদান্তেই কহেন যে,_“অসদিতিচেন্ন গ্রোতিষেধ- 
শাত্রত্বাৎ” সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল--সেইরূপ অসৎ 
জগৎ স্ৃপ্রিসময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে । যেহেতু দতের 
প্রতিষেধ,” কি না,বিপরীত অস। সৎ শব্দে সত্য ব! 





“* বামমোহন রায় বেদান্তের ভূমিকায় |-শকান্দী ১৭2৭ | 
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অস্তিত্ব। অসৎ শব্দে মিথ্যা 'ব। অনস্তিত্ব । সুতরাং স্ষ্টির 
পর যদি জগতের “অস্তিত্বের অভাব হয় তবে কি প্রকারে 
জগৎ*অস্তিত্ব লাভ করিল ? স্থৃতরাৎ জগৎ যখন আছে তখন 
উহা! সত্য। যখন ছিল না তখন তো! কাজে কাঁজেই মিথ্যা 
হিল। অতএব এই কথা বলিতে হইবে যে, জগদীশ্বর 
অসদবস্থা হইতে জগৎকে সদবস্থায় আনিয়াছেন। অর্থাৎ 
কিছুই ছিল না_তিনি আলোচনা করিলেন আর এই জগ 
উৎপন্ন হইল। এতাবতা, সত্য-জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার 
কর! ব! তাহাকে ভ্রম-দৃশ্য বল। অযুক্ত ৷ পরমেশ্বর সত্যন্বরূপ। 
তিনি যাহ। করেন তাহা মিথ্যা করেন না। তাহার কীত্তি 
এন্দ্রজালিক নহে | এখন এই জগৎ যেমন জান্তল্যমান 
রহিয়াছে ইহাকে মিথ্যা বল! তো বেদান্তের অভিপ্রায়ই নহে ; 
আবার সৃষ্টির পুর্বে জগতের যে অসদবস্থা উপরে উল্লিখিত 
হইল তাহাকেও বেদান্ত অতি সুন্সন দৃষ্টিতে সৎ বলিয়া অনুমান 
করেন। “সত্তচ্চাবরস্তা” ২। ১। ১৬। অবর অর্থাৎ জগৎ- 
রূপ-কাধ্য স্থষ্টির পূর্বে সত্যন্বরূপ ত্রন্মের মধ্যে ছিল। স্থ্ট 
ইহয়াও ব্রন্ষেরই মধ্যে আছে । যদিও বেদে স্থানে স্থানে 
কহেন বেঃ্ৃষ্টির পূর্বে্ব জগৎ অসৎ ছিল অর্থাৎ ছিল না; কিন্তু 
বেদান্ত তাহার এইরূপ অর্থ করেন যে, “অসদ্যপদেশাদিতি 
চেন্ন ধন্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ” ২১১৭ অর্থাৎ বেদে কহেন 
বটে বে, সৃষ্টির প্রাক্কালে জগৎ ছিল না, কিন্তু সেরূপ 
কথনের তাৎুপধ্য অন্যরূপে বুঝিতে হইবে । যথ! সৃষ্টির 
পূর্বেব জগৎ নাম রূপে প্রকাশ ছিল না,ফলে সুক্ষমভাবে ব্রন্ষের 
শক্তিরূপ কারণেতে সদ্রপে বিদ্যমান ছিল-_এই তাৎপর্য 
মতান্তরে বাক্য-শেষে এ বেদই স্বীকার করিয়াছেন । এই 
৯৬ 


১২২: বন্দতাকুন্থমাঞ্জলি। 


ছুইটি বেদান্তপুত্রের তাৎপর্য এখন এইরূপে অবধারণ করা 
যাউক যে, এখন জগৎ যাহ! আছে এবং ভবিষ্যতে ইহাতে ষে 
কিছু পরিবর্তন হইবে স্থির পুর্বে সেই সমগ্র ভাব অবরপকৃত- 
ভাবেন জগদীশ্বরের শক্তি-কোষে বর্তমান ছিল। তখন যে, 
তাহা! তদ্রপ সুক্ষ ও অব্যক্তভাবে ছিল তাহা মিথ্যা নহে-_ 
সত্য সত্যই ছিল। কারণ সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শক্তির মধ্যে 
মিথা। স্থান পাইতে পারে না, ভ্রমও থাকিতে পাঁরে না। 
স্থতরাং মে ভাবে তখনও জগৎ সত্য ছিল আর এখন তো! 
প্রকশ্টযরূপে মত্য আছেই । বেদান্তের এই তাৎপর্য কেমন 
মনৌহর ! এমন তাৎপর্যা থাকিতে ও ধাঁহারা৷ জগৎকে বাস্তবিক 
মিথ্য! বলেন তীাহারদের অত্যন্ত ভ্রম । এই কথার আনুষঙ্গিক 
আর একটি কথাও বুঝিতে হইবে যে, স্থষ্টির পুর্ববকার জগতের 
দেই অবস্থাকে অনংই বল আর সংই বল আর এখনকার 
জগতের যে সদবস্থা দেখিতেছ এই সর্বব।বস্থায় সর্বকালে 
পরমেশ্বর স্বয়ং জগদীয় স্বরূপ হইতে ভিন্ন স্বরূপেই অবস্থিতি 
করিতেছেন । বহু বিচারের পর বেদান্ত অবশেষে ইহাই 
স্থির করিয়াছেন যে, তিনি আপন স্বরূপত্কে কখনও জগৎরূপে 
পরিণতি করেন নাই; কিন্তু তিনি আলোচনা করিলেন আর 
তাহার শক্তি হইতেই এই আশ্চর্য্য রচিত অনন্ত বিশ্ব উৎপন্ন 
হইল। 

১৯। অতশ্করব জগৎ কখনও ভ্রম্শ্য নহে, কখনও 
মিথ্যা নহে এবং স্বয়ং পরমেশ্বরও কখনও জগৎ বা জীব হন 


নাই। 





সপ আট আস আস জন উট নত সত শসা পুশ সস সস শি শি পর পদ | পক 


আমার স্থগ্টিগ্রন্থে অব্যক্ত প্রকরণ পড়হ। 
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২,। প্রকৃত ব্রহ্ষজ্ঞান যেরূপে উপার্জিত হয় তাহ। 
বেদান্তের এই কএকটি কথাতেই পাওয়া যাইতেছে । তার্কিক- 
গণের আর যত আপত্তি আছে ভরস৷ করি তাহার খণ্ডন 
উহাতেই হুইয়াছে । মানবের চৈতন্য ঘাহাকে আমরা জীবাত্ব 
বলি তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে এবং পাঁপ পুণ্য, পরলোক কখনও 
মিথ্যা নহে । যদি ও সকল মিথ্যা হইত তবে ম্বত্যুর পর 
দেহ থাকে কি ন। ও কিরূপ আনন্দ সন্ভে'গ হয় তদ্িষয়ে ভরি 
বিচারান্তে বেদান্তে কখন এরূপ সিদ্ধান্ত হইত ন। যে, মৃত্যুর 
পর মুক্ত ব্যক্তিরা দেহ না থাকিলেও কেবল সন্কল্পদ্বার৷ 
ভোগাদি করেন। “মঙ্কল্লাদেবতু তৎশ্রুতেঃ | অতএব 
চানন্যাধিপতি?।” মুক্তের! ব্রহ্মা হইয়া যান ন।,কিন্তু আপনারদের 
ইচ্ছার যোগে ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি উপভোগ করেন। তাহারদের 
শরীর থাকে না। কিন্তু তথাপি যদি তাহারা ইচ্ছা করেন 
তবে শরীর দেখাইতে পারেন এবং সংকল্প দ্ারাই তাহ। সিদ্ধ 
হয়। “উভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ, বেদান্তে লেখেন যে, 
যুক্ত হইলে (পরলোকে ) দেহ থাক! ন! থাকা উভয় প্রকার 
মুক্তের ইচ্ছামতে হয় । ইহ। বাদরায়ণের মত । 

২১। অতএব জীবাত্ম। কখনও ত্রন্গ নহে । পাপ পুণ্য 
মিথ্য। নহে, পরলোক কল্পিত নহে । 

২২। এতাবতা1, আমর! সহজ জ্ঞান, আত্মপ্রতায় ও বিশুদ্ধ 
যুক্তি হইতে ধর্মসন্বন্ধে যত সত্য পাইতেছি, বেদান্তদর্শন 
স্থন্দর বিচার ও মীমাংসার সহিত তাহাই প্রকাশ করিতেছেন । 
প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা আমারদের মনের সহিত এঁক্য হয় না 
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+ আমার স্বষ্টিগ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করহ 


১২৪ বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


তাহা কখনও সত্যধন্ন নহে। এইজনাই বেদান্তের এত 
গৌরব। কিন্তু বেদান্তের প্রকৃত অভিপ্রায়কে পূর্ধবকালীন 
নান! আচার্য্যের নান। মত হইতে উদ্ধার করিয়া হৃদয়ঙ্গম« কর! 
একটু ভক্তির কর্ণ; ব্রহ্ষজ্ঞানার্জনে চিত্ত একটু ব্যাকুল না হইলে, 
সংসারের অপর কর্ম সকল হইতে একটু অবসর করিয়া ন! 
লইতে পারিলে বেদান্ত-বিজ্ঞানের আলোচনা! হয় না। অত- 
এব ভক্তিপূর্ববক এবং বিশেষরূপে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, 
তাহা হইলেই কল কথার মীমাংস। লাভ করিবে । 


খ্য। ৮1 
যী 


প্রাতঃকালের প্রথম বক্তৃতা । 


হস সেক 


ইন্জিয় দমন ৪ ভগরতসেবা | 


আপন 


১। শ্রেয়োভিলাষী ব্যক্তিদিগের সর্বদাই আপন আপন 
চরিত্র শোধনে যত্ববাঁন্‌ হওয়! কর্তব্য । স্বয়ং পবিত্র না হইলে 
পবিত্র-স্বূপ পরমেশ্বরের সেবায় অধিকার হয় ন| | 
আমর যদি যত্ব করি তবে আমর! অবশ্যই নিজ নিজ 
স্বভাবকে পবিত্র করিতে পারি, কেন না, পরমকারুণিক 
বিশ্বপপাতা আমারদিগকে মৃভিক। প্রস্তরাদির ন্যায় অথবা 
রুক্ষ লত৷ প্রভৃতির ন্যায় কর্তৃত্বহীন জড়-নিয়মের বা অজ্ঞান 
প্রকৃতির অধীন করিয়া দেন নাই, অথবা পশ্বাদি নিকৃষ্ট 
জীবগণের ন্যায়ও আমারদিগকে উন্নতি-বিহীন সংস্কাঃ 
দ্বারাও আবদ্ধ করিয়া! রাখেন নাই। তিনি আমারদিগকে 
হিতাছিত জ্ঞানযুক্ত কর্তৃত্ব দিয়াছেন এবং সেই কর্তৃত্বই 
আমারদিগকে সর্ব জীবের উপরি উচ্চাসন ও স্বর্গীয় শ্রী প্রদান 
করিয়াছে । এমন উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম লাভ করিয়া যিনি 
আপনাকে পবিত্র ও ভবতারণের সেবায় নিযুক্ত না করেন 
তাহার জন্ম বৃখা। মানব যত্ব ও অধ্যবসায় বলে এই জগতে 


১২৬ বক্তৃতাকুন্ুমাঞ্জলি। 


কত কত আশ্চ্ধ্য কীত্তি করিয়াছেন। স্বীয় শরীরকে স্থুশো- 
ভিত ও সুরক্ষিত করিবার নিমিত্তে কত বিবিধপ্রকার বস্ত্র 
নিম্মণ করিয়াছেন, আপনার বাসস্থানকে কত অপূর্ব অষ্টালিকা 
উদ্যান ও সরোবরের ছার শোভিত করিয়াছেন এবৎ গমনা- 
গমনের নিমিভে কেমন চমৎকার বাম্পীয় রথ ও পোত প্রস্তত 
করিয়াছেন। তাহার দ্বারে অশ্ব, রথ, গজ ও দাঁস দাসীগণ 
তাহার আজ্ঞার অপেক্ষো করিতেছে এবং তিনি যত্ব ও চেঙ্টা 
দ্বার রাশি রাশি অর্থ ও ভক্ষ্য পেয়ের উপকরণ সকল আহরণ 
করত পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন; কিন্তু যে সনাতন 
পুরুষ সকলের মার তাহাকে তিনি ভুলিয়। রহিয়াছেন; আপনার 
ছুলভি জন্মকে যে, তাহার সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে এ কথা 
তাহার ভ্রমেও মনে পড়ে না। কি আশ্চধ্য মোহ, কি আশ্চর্য্য 
মায়! ! 

২। হেমানব! তুমি কত কাল এ সকল স্থখভোগ 
করিতে পারিবে ? তুমি কি জান না বে, প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে 
স্ত্যু নিকট হইতেছে? তুমি কি জান না যে, তোমার অন্তিম- 
কালে তোমার সাংসারিক সৌভাগ্য স্মরণ করিয়! তুমি দীর্ঘ- 
নিশ্বীৰ ফেলিবে এব বুথ! জীবন ক্ষয় করিয়াছ সেজন্য তুমি 
দুঃসহ হুদয়-যাতন। অনুভব করিবে? সেই অবস্থায় তোমার যদি 
স্ৃত্যু হয়, তবে তুমি সেই অপবিভ্রভাবে কোন্‌ মুখে ভগবানের 
নিকট উপস্থিত হইবে ? অসত্য পাষণ্ড যেমন ভদ্রলোকের 
সমাজের যোগ্য নহে, একবার মনে করিয়া দেখ দেখি যে, 
তুমি অপবিত্র স্বভাব লইয় স্বর্গীয় দেব-সস্ায় প্রবেশ করিবার 
সময় সেইরূপ অযেগ্যত1 মনে করিবে কি না? তোমার পরম- 
পিত। যদিও কৃপা করিয়া! তোমাকে তথ৷ প্রবেশ করিতে দেন, 


ইঞ্জিয়দমন ৪ ভগবৎসেবা । ১৯৭ 


কিন্ত একবার ভাবিয়। দেখ তোমার তথা যাইতে কতই লজ্জ। 
হুইবেক ? 

ও। অতএব যদ্দি শ্রেয়; ও মঙ্গল কামন! থাকে তবে 
আমারদের নিজ নিজ স্বভাবকে দেব-ভাব দ্বারা পবিত্র ও 
স্থবাসিত করিতে হইবেক। আমারদের মন স্বভাঁবতঃ বিষয়ে 
প্রবৃত্ত ইন্ড্রিয়গণে যুক্ত হইয়৷ আছে। অতএব সর্ববশাস্ত্রে 
সার সিদ্ধান্ত এই যে, মনের সহিত ইন্ড্রিয়িগণকে দমন করিতে 
হইবেক। সেই দমন করার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কেবল আত্মারই 
আছে। আত্ম স্বকীয় বুদ্ধির দ্বারা তাহ। করিয়। থাকে । 

৪1| কঠোপনিষদে আছে যে,_ 

“আত্মানৎ রথিনন্ষিদ্ধি শরীরং রথমেবতু। 

বুদ্ধিন্ত সারথিন্বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ ॥ 

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ষিয়ষাংস্তেযু গোচরান্‌। 

আত্মেক্দ্িয়মনোযুক্তন্তোক্তেতানন্মণীষিণঃ ॥ 

যস্তরবিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদ । 

তস্যেন্দ্িয়াণ্যবশ্যানি ছুক্টাশ্বীইব সারথেঃ ॥ 

যস্তু বিজ্ঞানবাঁন্‌ ভবতি যুক্তেন মনসা সদ] । 

তস্যেক্দ্রিয়াণিবশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥ 

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যমনক্কঃ সদাশুচিঃ । 

নসতৎপদমাপ্মোতি সংসারাঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ 

যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ | 

সত তৎপদমাপ্সোতি বন্মান্ুয়োনজায়তে ॥ 

বিজ্ঞানসারধির্বস্ত মনঃপ্রগ্রহবাননর$ । 

সোধ্বনঃ পারমাঞ্জোতি তদিষ্ঞোঃ পরমহ পদ ॥৮ 
জীবাক্সাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি আর মনকে 


১২৮ ব্ৃতাকুন্থমাঙীলি। 


প্রগ্রহস্বরূপ জান। ইন্ড্রিয়সকল অশ্ব, বিষয়সকল তাহারদের 
চলিবার পথ, আর ইন্ড্রিয়-মনোযুক্ত যে আত্মা সেই তোতা 
অর্থাৎ জীবাত্মারূপ রথীই শুতাশুভ ফলভোগ করেন। মনীষির। 
এপ্রকার বলেন। যে ব্যক্তি অবিজ্ঞানবান আর সর্ব! 
অধুক্তমনা, তাহার ইন্ড্রিয়মকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় 
বশে থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবান্‌ আর সর্ববদ। 
যুক্তমনা, সারথির শিক্ষিত অশ্বের ন্যায় ভীহাঁর ইন্দ্রিয়মকল 
বশীভূত হয়। যেব্যক্তি অবিজ্ঞানবান্‌, অবশচিভ ও সর্ববদা 
অশুচি, সে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু সংসার-গতিই 
গ্রাপ্ত হয়। যিনি বিজ্ঞানবান্‌, স্ববশ আর সর্বদা শুদ্ধচিত্ত 
তিনি সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন ফাঁহা হইতে তাহার পতন হয় 
না। বিজ্ঞানই ধাঁহার সারথি, মন ধাঁহার প্রগ্রহ তিনি সংসার- 
পার সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। 

৫€। এই বেদ-বচন হইতে এই শিক্ষ! পাওয়। যাঁয় যে, 
আমারদের আত্মাই রথী ও শরীর রথ । বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞান 
সেই রখীর আজ্ঞাধীন সারথি। ইন্ড্রিয়গণ অশ্ব আর মন এ 
সারথির হস্তের প্রগ্রহ কিন রাসরজ্জু । বিষয় ইক্দ্রিয়গণের 
গমনের পন্থা! আর গম্যস্থান ব্রহ্গনিকেতন।. জীবাত্মা 
যদি বিজ্ঞানরূপ সারথির দ্বার মনোরূপ রঙ্জু দিয়া ইক্ডিয়স্বরূপ 
অশ্বগণকে আপন বশে চাঁলাইতে ন। পারে, তবে সে রথ এবং 
জীবাত্স। স্বয়ং ও সারথি এ সমুদয় বিষয়রূপ ছুর্গম পথে ভগ্ন 
হইয়া পড়ে আর মনোরপ রজ্জুও ছিন্ন হইয়া যায় । অর্থাৎ 
অবিজ্ঞানবান্‌ জীবাত্ার নিজ দোষে; কি না, সতর্কতার অভাবে 
তাহার ইন্জ্রিয়গণ যদি একটু বিপথে যায় অথব। বিষয়-বর্ত্ের 
মধ্যে ছুত! করে তবে তৎক্ষণাৎ কর্তা ও ভোক্তাম্বরূপ জীবাত্মার 


ইন্দ্রিযদমন ও ভগবৎসেবা । ১২৯ 


অধোঁগতি হয়-তাহার বুদ্ধির অধোগতি হয়_াহার মনের 
অধোগতি হয়-_এবং তাহার শরীরেরও অধোগতি হইয়া থাকে। 
তিনি ভদবস্থায় ব্রহ্মনিকেতনে যাইতে পারেন না । কিস্তু যিনি 
বিজ্ঞানবান্‌ ধাহার মন বশে আছে ও ইন্ডরিয়-দমন জন্য যিনি 
শুদ্ধচিত্ত তিনিই কেবল সেই বিষু-পদ লাভ করিতে পারেন । 

৬। অতএব জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বার ইন্ড্রিয়গণকে দমন করাই 
সর্বপ্রকার শুচির হেতৃ । ইন্ড্রিয়দমন দ্বারা চিত্ত শুচি হইলেই 
আত্ম! ভগবৎ-সেবার যোগ্য হয়। কিন্তু ভগবানের পদ-সেবার 
নিমিন্তে আত্মা ব্যাকুল হইলেই ইন্ড্রিযদমনার্থে যত্ববান্ও হয়। 
নতুবা অন্যমনস্ক বিধায় প্রথমে ইন্ড্রিয়দমনে যত্ব হয় না 
স্তরাঁৎ পশ্চাঁৎ পাপে পতিত হইতে হয় । তথাপি ভগবানের 
নাম সম্বল করিয়। তাহারই কৃপায় মানব আপন কর্তৃত্বে ও 
যত্বে ইন্ড্রিযদ্মন করিবেক। যাহাতে মহ। অনর্থকর বিষয়- 
সমূহে তাহাঁর। ভ্রাম্যমান ন। হয় তাহারদিগকে এমত ভাবে 
সর্বদাই সত্যমন করিবেক। মন্ুুসংহিতাতেও এঁ বেদোত 
বচনের পোমকতা পাঁওয়। যাইতেছে যথা__ 

“ইক্জ্রিয়াণাৎ বিচরতাহৎ বিষয়েষপহারিষু। 
মে যত্মাতিষ্ঠেঘ্বিদ্বান্‌ যন্তেব বাজিনাৎ ॥৮ 
যেমন সারথি রথে নিয়োজিত অশ্বসমুহের নিয়মনে যত্ববাঁন্‌ 
হয়, তদ্ধপ বিদ্বান মনুষ্যের! চিত্তাকর্ষণকারী বিষয়সমূহ ভ্রাম্য 
মান ইক্ড্রিয়গণের সং্যমনের জন্য যত্ববিধান করিবেন | 
“ইক্দরিয়াণাঁৎ প্রসঙ্গেন দোষস্থচ্ছত্যসংশয়ং | 
নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিৎ নিষচ্ছতি ॥৮ 
ইক্জ্রিয়গণের বিষয়ে ভার মানব দোষী হন অতএব 
তৎসমূহকে নিয়মিত করিতে পারিলেই দিদ্ধি লাভ হয়। 
১৭ 


১৩০ বনুতাকুস্থমাঞ্জলি। 


৭। ইন্ড্রিয় কাহাঁকে কহে তাহা সকলেই অবগত আছেন। 
কিন্ত অনেকে কেবল কাম-রিপুর সেবাকেই' ইন্্রিয়দোষ বলিয়। 
জানেন আর ধাহার মে দোষ নাই তাহাকেই জিজ্তেন্ত্িয় 
কহেন । যদি শাস্ত্রের তাৎপধ্যান্ুসারে চল। যায় তবে ইক্ত্িয়- 
দোষ ও ইক্দ্রিযদমনের বিস্তীর্ণ অর্থ হইয়। উঠে । আমারদের 
পঞ্চ জ্ঞানেক্দিয় যথা কণণ ত্বচ, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা | ইহার- 
দের আসক্তির বিষয় পঞ্চপ্রকার যথা শব্দ, স্পর্শ রূপ, 
রস ও গন্ধ_ক্রমোষথা । অতঃপর কন্মেক্দ্িয় পঞ্চপ্রকার 
যথা বাক, পাঁণি, পদ, উপস্থ ও গুহা । ইহারদের বিষয় পঞ্চ- 
প্রকার ক্রমোথা-_বাক্য, গ্রহণ, গমন, জনন ইত্যাদি | সর্বব- 
শুদ্ধ এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয় এবৎ মন তাহারদের অধিপতি । 
এই সকল ইক্ড্রিয়ের সাহায্য ও ইন্দ্রিয়গোচর লব্ধ-জ্ঞানের 
অবলম্বন ব্যতীত মন কোন কার্য করিতে পাঁরে না। মনই 
ইন্ড্রিয়গণকে বিষয়ে প্রেরণ করে । মনই তাহাদের সহযোগে 
বিষয়ের জ্ঞান আহরণ পূর্বক তাহা স্মরণ করিয়া রাখে এব 
চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা সেই জ্ঞানকে প্রসারিত ও চিত্রিত করিয়া 
থাকে । কিন্তু সে সমুদয় জ্ঞানই বিষয় হইতে সংগ্রহ করা 
এন্ন্য তাহাকে বৈষয়িক জ্ঞান কহা যায়; আর যখন তাদৃশ 
কোন জ্ঞান হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং হৃদয়কে স্পর্শ করিয়। 
হৃদয়নাথকে নিবেদিত হয় তখনই তাহা! বিষয়ের অতীত 
স্বর্গীয় পথে প্রসারিত হইয়া থাকে । মন যদি আত্মার বশে 
না থাকে, আর যে জ্ঞানলাভ করে তাহা যদি আত্মারপ রাজার 
কোষাগারে প্রেরণ না করে তবেই সে মন আত্মবিরোধী ও 
যথেচ্ছাচারী হইল। অতএব তাহাকে আত্ম-বিজ্ঞান ছার! 
ধৃতপূর্ববক বশে আনিতে হইবেক। 


ইন্দ্রিয়দ্মন ও ভগবৎসেব! । ১৩১ 


৮। মনকে বশ করিতে পারিলে তদধীন সকল ইন্দ্রিয়- 
কেই বশ করা যায়,কেন না,এস্থলে শাস্ত্র কহেন যে,মন ইন্ডরিয়- 
রূপ অশ্বগনের রাসম্বরূপ। আঁত্মারূপ রথী বা তাহার বিজ্ঞান 
সারথি ঘদি ভাল করিয়। তাহা! ধরিতে পারেন তবে ইন্দ্রিয়গণ 
সৎ অশ্বের ন্যায় বশীভূত হয়। 

৯। ইন্দড্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য একেবারে. করিতে ন। 
দেওয়! শাস্ত্রের তাৎপর্য নহে; কিন্তু তাহার! কুপথে না যায় 
এবং সীমার বহিভূতি না হয় অথচ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্ষো 
নিযুক্ত থাকে তদন্ুযায়ীরূপে তাহারদিগকে দমন করা, কি 
না, বশতাপন্ন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য | 

“ন তখৈতানি শক্যন্তে সংনিয়স্তমসেবয়। | 

বিষয়েযু প্রজুঙ্টানি বথ। জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥” 
যেমন জ্ঞানের আদেশে বথাযোগ্য ব্যবহার দার বিষয়াসত্ত 
ইক্ড্রিয় সকলকে নিতা বশে রাখা যায়। নিতান্ত ভোগ-পরি- 
ত্যাগ দারা সেরূপ পারা যায় না। বস্ততঃ তাদৃশ প্রকারে 
কেবল একটি ছুটি ইন্দ্রিয়কেই বশীভূত. করিলেই যে, হুইবে 
এমত নহে ; অতএব এ দশটিকেই যখোপযুক্তরূপে স্থশাসিত 
ও নিয়মিত করিতে হইবেক। তাহারদের মধ্যে উপযুক্তরূপ 
সাম্স্ত রক্ষা করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়। যাইবেক। 

১০। পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, মন ও ইন্ড্রিয়গণের বিষয় 
লইয়াই ব্যবহার। কিন্তু জীবাত্াা তাহারদিগকে বশীভূত 
করিতে পারিলেই তাহার! জীবাত্মার বিষয়াতীত ভাবের অধীন 
হইবেক। জীবাত্মার কাধ্য ব্রহ্মারাধনা__স্তরাং তাহার বশীভূত 
মনাদি ইন্ড্রিয়গণ জীবাত্মার ইচ্ছানুরূপ ব্রহ্ম -পুজার উপকরণ 

২গ্রহ করিয়া দিবেক এবং আপনারা বিষয়ের অপরিহার্ধ। 


১৩২ বন্ধতাকুস্থমঞ্জলি। 


বাধ্যতা হইতে মুক্তি লাভ করিবেক। কিন্তু জীবাস্তা যদি 
্রহ্ম-পুজায় মতি ন দেয় তাহা হইলে বিধিপূর্ধবক মনের সহিত 
ইন্ড্িয়-দমন সম্ভবেনা ।-_বরং ইক্ড্রিয়গণের যে তামসী গতি 
তখন জীবাত্মারও সেই অধোগতি হয় । 

১১। অনেকে ভদ্রতা ও সভ্যতার অনুরোধে প্রধান 
প্রধান ইন্দ্রিয় গুলিকে দমন করিতে পারেন। তাহ! অবশ্য 
প্রশংসনীয় । কিন্তু হৃদয় ব্রহ্মপূজায় ব্রতী না হইলে, কোন 
না কোন ইন্দ্রিয় বিষয়ারণ্যে ভ্রাম্যমান থাকিবেই থাকিবে । 
ব্রহ্ম ধাহার লক্ষ্য নহেন তাহার সকল ইন্ডট্রিয়ই বাহতঃ নিরুপ- 
দ্র হইলেও, তীহার মন, ইন্দ্রিয়লন্ধ পুর্ব উপকরণ সম্বল 
করিয়াই মানসে কল্পিত বিষয়ের সহিত রমণ করিতে পারে। 
অতএব ত্রহ্মদৃষ্টি বিনা কিছুতেই নিস্তার নাই । 

১২। ত্রহ্মদৃষ্টি হইলেই যে একেবারে তাবত ইন্দ্রিয় 
দমন হইয়া থাকে এমত নহে । ফলে ইহা! সত্য যে ব্রসগদৃষ্টি 
বিনা কোন মতেই চূড়ান্তরূপে ইন্দ্রিয়দ্যম হইতে পারে না। 
অতএব ব্রহ্মপুজায় ধাঁহারদের উদ্দেশ্য আছে তাহারদের 
উচিত যত্বপূর্বক সকল ইন্ড্রিয়কে- যথোপযুক্ত নিয়মিত 
করুরন। 

১৩। ইত্যগ্রে বলিয়াছি যে ইক্ড্রিয়গণের আতিশয্য- 
দোষ নিবারণ করাই শাস্ত্রের তাৎপধ্য। দর্শন, শ্রবণ, ত্রাণন, 
আস্বাদন, ও স্পর্শন এই পাঁচটি জ্ঞানেক্দ্রিয়ের ও বাক, পাঁণি, 
পদ প্রভৃতি পাঁচটা কম্মেন্দ্রিয়ের প্রত্যেককে বুদ্ধিপ্রবৃত্তি ও 
ধশ্প্রবৃত্তির সীমার মধ্যে বিচরণ" করিতে দেওয়। কর্তব্য-_ 
তাহা হইলেই তাহারদের দ্বারা মানব ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধ্য সাধন 
করিয়। লইতে পারিবে এবং তাহাতেই ভগবানের সেবকের 


ইন্দিয়-দমন ও ভগবৎসেব| । ১৩৩ 


আত্মা সমুচিতরূপে পবিত্রতা ও শৌচ অনুভব করিবেক। 
সেই প্রকার শোঁচ ও পবিভ্রত। ছারাই পরমেশ্বরের সেবা 
হইয়' থাকে। 

১৪। কিন্তু সকল ইন্ড্রিয়কে যথাযোগ্যরূপে স্থুনিয়মে 
স্থণিয়মিত করা নিতান্তই কঠিন। মন অতি চঞ্চল, সর্বদাই 
বিষয়ে'যাইতে চাহে । ফলে সকল ইন্ড্রিয়কে উচিত মত বশে 
রাখিতেই হইবেক, নতুবা সেই পরম পদ লাভ হইবেক না। 
মন্ুনংহতায় আছে যে 

ইন্ড্রিয়াণান্ত সর্বরব্ষাৎ যদ্যেকং ক্ষরতীক্ড্িয়ৎ । 

তেনান্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দূতেঃ পাত্রাদিবোদকৎ ॥ 
সমুদয় ইন্ড্রিয়ের মধ্যে যাহার একটি ইন্ড্রিয়ও কোন বিষয়ে 
একান্ত আসক্ত হয়, তাহাতেই তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়, যেমন 
চম্্রময়পাত্রের এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃস্যত হইয়! 
যায়। 

১৫। অতএব জ্ঞানের আদেশে শ্রদ্ধা ও যত্বপূর্ববক সকল 
ইন্ড্রিয়েরই আতিশধ্য-দৌষ নিবারণ করা অতি কর্তব্যকর্্ম । 
প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কেবল স্বার্থসীধন জন্য বিষয়-স্খের দ্বার- 
স্বরূপ না হইয়া! যাহাতে প্রত্যেকেই ধর্মসাধনের উপায়স্বরূপ 
হয় এমতভাবে প্রতোককে ধন্ম ও বিবেকদারা স্বশামিত 
করিবেক। ইন্দ্রিয় সকলদার! কামোপভোগার্থ রিপুগণের সেব! 
করিবেক না । 

ইল্ডরিয়ার্থেধু সর্ধেধু ন প্রসজ্যেত কামতঃ | 

অতি প্রসক্তিঞ্চেতেষাৎ মনসা! সন্গিবর্তয়েৎ ॥ মনু 81১৬। 
ইন্ডরিয়গ্রাহ্থ বিষয়ে কামবশতঃ উপভোগের জন্য একান্ত আসক্ত 
হুইবেক না ; বিষয় সকল মোক্ষের বিরোধী এইরূপ মনে মনে 


১৩৪ বত্?তাকুসুমাঞজলি। 


র্‌ 


চিন্তা করিয় তাহা হইতে নিরৃভভ হইবেক। নয়ন দ্বারা বিষয়- 
শোভা সন্দর্শন, কামজনক নৃত্য অবলোকন, ' কামদৃষ্টিতে নর- 
নারী অবলোকন, ইত্যাদি ধন্মবিরুদ্ধ কুব্যবহার করিবেক'না।' 
কর্ণদারা কামজনক সঙ্গীতবাদ্য ও পরনিন্দ! প্রভৃতি শ্রবণে 
উত্মাহ করিবেক না । রসনা! ও বাগিক্ট্রিয় বার অহঙ্কার 
প্রকাশ, কুৎসিৎ সঙ্গীত,পরনিন্দ! ইত্যাদি করিবে না এবং লোভ- 
পরবশ হইয়া পান ভোজন করিবে না। নাঁসিকাঘারা স্বার্থ 
ও কামাশয়ে স্থগন্ধ দ্রব্যাদির আস্রাণ লইবে না । কামভোগার্থ 
ব। অহঙ্কার গ্রকাশার্থ উত্তম বস্ত্র, চন্দনাদি অনুলেপন, মাল্য- 
ধারণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি ব্যবহার দ্বার! স্পর্শেন্দ্িয় ও শরীরের 
সেবা! করিবে না । এই প্রকারের বিষয়স্থখ সেবা, স্বার্থসাধন ও 
কামোপভোগের পরিবর্তে শুভাকাজ্জীব্যক্তি ইন্ড্রিয়গণদ্বারা 
ধর্ম ও ভগবানের মেবা করাইয়। লইবেন। ইন্ড্রিয়দিগকে 
তগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া এই মর্ত্যলোকে জীবন সফল 
করিবেন । আঁখি দ্বার ভগবানের আশ্চর্য রচিত জগৎ-ছবি 
দর্শন করিবেন। ভগবানের নাম ও ভগবানের যশোগীত ও 
সাধুগণের পবিত্র চরিত শ্রবণ করিয়া কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিবেন। 
সতত : হরিণ কীর্তন, নমৃত। প্রকাশ ও ধান্মিকের যশোঁ- 
কীর্তন করত রসনা ও বাক্যেক্দ্রিয়ের সাফল্য করিবেন । 
পরমেশ্বরার্ধগন্ধ পুষ্প ব্যবহার করত তৎপ্রসাঁদছার৷ ঘ্রাণেন্দিয়কে 
পুলকিত করিবেন এবং তৎসন্তৃত স্তখ তাহাই প্রদত্ত জানিয়া 
তাহাকে বার বার নমক্কীর করিবেন। তীহার প্রতিষ্ঠিত 
অথগুনীয় ভৌতিক, শারীরিক ও 'দামাজিক নিয়ম পালন 
উদ্দেশে যথোপযুক্ত বস্ত্র পরিধান ও বায়ু ও উত্তাপ সেবনঘার! 
শরীর রক্ষ। করিবেন আর কেবল তীহারই প্রমাদ ভাবিয়। মাল্যাদি 


ইন্ডিয়-দমন ও ভগবৎসেবা । ১৩৫ 


ধারণ করিবেন। হস্তদ্বার৷ তাহার কার্য করিবেন, এবৎ 
পদঘয়কে তীহারই কার্য্যার্থ গমনাগমনে নিযুক্ত রাখিবেন। 
যে উন্ডিয়গ্রামবিশিষ্ট দেহ অদ্য ব। অব্দশতান্তে অবশ্যই ত্যাগ- 
করিতে হইবে তাহীর দ্বারা এইরূপে ভগবানের সেবা করিয়! 
লইবেন ॥ তাহারই নাম ইন্ড্রিয়-দমন, তাহারই নাম ইন্টিয়- 
নিগ্রহ ; তাহারই নাম বিষয়ত্যাগ, তাহারই নাঁম মায় পরি- 
ত্যাগ । নতুবা 

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 

হবিষ। কৃষ্ণবর্ঝেব ভূয় এবাভিবর্থীতে ॥ 

মনুঃ ২। ৯৪। 

বিষয়োপভোগদ্বারা কামনার কখনই শান্তি হয় না বর 
পুর্ববাঁপেক্ষা অধিকই হয়, যেমন দ্বতদ্বারা অগ্নি নির্ববাণ হয় না 
বরৎ আরো প্রস্থলিত হইয়া উঠে। 

১৬। সুতরাং অভ্যান ও সাধনাদ্বারা ইক্জ্রিয়গণকে 
বিষয়ের সেবা! হইতে উদ্ধার করত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত 
করিবে। কিন্তু কেহ যেন এ প্রকার বিবেচন। না করেন যে 
আগ্রে চূড়ান্তরূপে ইন্ড্রিয়দিগকে বিষয়-ব্যাপার হইতে উদ্ধার 
করিয়া এবহ ইন্দ্রিগণের কর্ত। মনকে একেবারে নির্ববিষয়ী করিয়। 
তবে ভগবানের সেবা করিব কারণ তাহারদের শুন। আছে 
যে ইক্ড্রিয় দমন ব্যতীত পরমেশ্বরের উপাসনায় অধিকার জন্মে 
না। তীাহারদের এ প্রকার বিবেচনা ভ্রম। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ 
দ্বার! চরিত্র শোধন ও সাধুতা অভ্যাস, এবং ভগবানের উপাসন। 
এই দুই কার্য নিয়মপূর্ববক একই সময়ে আরন্ত করিতে হইবেক, 
তাহাতেই বরং পরমেশ্বরের নামের গুণে ইক্জিয় সকল স্থচারু- 
রূপে বশীভূত হইতে থাকিবেক এবং যৎপরিমাণে তাহারা 


১৩৬ বন্তৃতাকুমুমাঞ্জলি। 


বশীভূত হইবে তৎপরিমাণে হৃদয়ের মধ্যে ভগবানের দর্শন 
পাঁওয়! যাইবেক | নচেৎ সমুদয় বিষয়ব্যাপীরের অন্ত ছউক-_ 
সমুদয় ইন্্রিয়ব্যাপার নিরস্ত হউক, মানপিক তর্ক-তরঙ্গ*স্থির 
হুউক, তখন আমি হরি স্মরণ করিব এ প্রকার আশ! ছুরাশামাত্র 
কেন না শাস্ত্রে কখিত আছে যে 
যইচ্ছতি হরিং স্র্ত,ৎ ব্যাপারাস্তগতৈরপিঃ। 
সমুদ্রে টিউন চান ছুম্মতিও ॥ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমত ইচ্ছ। করে যে এ সকল ব্যাপার অন্তগত 
হুইলে আমি শ্রীহরি শ্বারণ করিব তাহার মে ইচ্ছা তন্দ্রপ, 
যেমন কোন ব্যক্তি ছুন্মতিবশতঃ মনে করে যে সমুদ্রের তরঙ্গ 
শান্ত হইলে আমি তখন তাহাতে অবগাহনপূর্ববক স্নান করিব! 
১৭। কিন্তু ইন্ড্রিয়দমন দ্বার চরিত্রকে পবিত্র করিতেই 
হুইবেক। যদিও সে সাধন সম্পূর্ণ না হউক কিন্তু তাহাকে 
ভগবছুপাঁসনার আনুষঙ্গিক করিয়া রাখিতে ই হইবেক। কারণ 
ইন্ড্রিয়সত্যম ব্যতীত নর-হৃদয় পবিত্র হয় না। বিন। পবিভ্রত৷ 
পরমেশ্বরের সেবায় বিশেষ অধিকার হয় না। আবার ইন্ড্রিয়- 
হযমের সঙ্গে সঙ্গে ব্যতীত যেমন ব্রহ্মসৈবা সম্ভবেনা সেইরূপ 
হক্সিনাম সহাঁয় ন! করিলে প্রকৃত ইন্ড্রিয়সং্যমও হয় না। 
উপাসকের পবিত্রতা ও উপাস্ত দেবতার নিত্যসেবা এই 
ছুইটি কার্ধ্যই একত্রে থাক প্রয়োজন। নতুবা তুমি সর্বদা 
হরিনামও কর আবার বিষয়েও উন্মত্ত, কিন্বা বিষয় ত্যাগ 
করিয়াছ__ইক্দ্রি় দমন করিয়াছ, কিন্তু হরিনাম কর না, 
তোমার জীবনে এই প্রকার ছন্দভাব নিতান্তই শোচনীয় । 
১৮। চরিত্রের পরিত্রত। যেমন পরমেশ্বরের সেবার্থ নিতান্ত 
প্রয়োজন, সেইরূপ জীবনে বিশুদ্ধ পবিত্রতা সম্পাদনার্ঘে 


ইঙ্ছিঘ-দমন ও ভগবৎসেবা । ৮৩৭ 


প্রমেখরের সেব। একান্ত আবশ্যক । সেবকের হৃদয়কে 
ন্ড্রিয়-চাঞ্চল্য-বিহীন পবিভ্র-ভাবাপন্ন দেখিলেই পরমেশ্বর 
তাহাকৈ সাত্তিকী ভক্তি প্রদান করেন। 
তক্তেঃ ফলৎ পর প্রেম তৃপ্তযভাবন্ঘভাবকহ । 
অবান্তরফলেম্বেতৎ অতিহেয়ৎ সতাং মত ॥ 
ভাগবতাম্বত ২খঃ ২অ? ১৯৫ শ্লোক । 
সেই সান্তিকী ভক্তির ফল পরম প্রেম। সেই প্রেমের স্বভাব 
এই ষে, তাহাতে কখন তৃপ্তির শেষ হয় না। ততিন্ন অন্য ফল 
তাহার নিকট অতি হেয়। ইহা। সাধুদিগের মত । 
তদ্ধি ভক্তেঃ ফলং মূলৎ ভগবচ্চরণাঁজয়োঃ | 
সদাসন্দ্শনক্রীড়ানন্দলাভাদি মন্যতে ॥ 
ঈশ্বরকে সর্ববদ। দর্শন করা, তাহার সহিত নর্বদা সহবাস করা, 
তাহার সেবায় আনন্দ লাভ করা এই সকল সেই ভক্তির 
মুল ফল। 

১৯। কিন্তু ভগবানের পুজা উদ্দেশ না করিয়া চরিত্র- 
শোধন করিতে চেষ্টা করা আর চুড়ান্তরূপে বিষয়ী হওয়া 
একই কথা । যেখানে ভগবানের পুজা লক্ষ্য না থাকিয়। 
স্বভাবকে স্ন্দর করিতে চেষ্টা হয় সেখানকার লক্ষ্য সম্মান ও 
যশ । সম্মান ও যশ বিষয়রূপ বিষরৃক্ষের হ্রচারু পুষ্পস্বরূপ। 
আপাততঃ তাহার গন্ধ তোমার মনোহরণ করিতে পারে 
কিন্তু নিশ্চিত জানিও অন্তে তাহ! বিষফলই প্রসব করিবেক । 

২০। ফলে ভগবানের প্রজার নিমিত্ে-ডাঁহার চরণ- 
সেবার যোগা হইবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় ও রিপু সমূহকে দমন 
পূর্ববক, যে সাধু চরিত্র প্রস্তুত হয় তাহাতে হয়তো! এ সংসারে 
দরিদ্রতা উৎপন্ন করে--ভগবানের মেবকের উদন্গে হয়তে। 


৬৮ 


১৩৮ বন্ততাকুন্ুমাঞ্জ্ি 


রে 


অন্ন থাকে না, পরিধানে হয়তে। বসন থাকে না অন্তকরণেও 
তাহার দীনহীনতা৷ বিরাজ করে। কিন্ত তিনি স্বয়ং সংসারের 
কষ্ট মনে করিতে পারেন না__সে সম্বন্ধে লোকেই তাঁহাকে 
দরিদ্র বলে এইমাত্র, তিনি সেই ভক্তবৎসলের দ্বারে প্রেমের 
ভিথারীরূপে দণ্ডায়মান থাঁকেন- প্রেম ঘতই পান তীাহার 
দরিদ্র-হুদয়ের আকাঙ্ক্ষার আর পরিসমাপ্তি হয় না। স্ুতরাৎ 
তিনি স্বয়ং আপনাকে অতি দীন বলিয়াই জানেন । ঈশ্বরার্থে 
ষে পবিত্রতা তাহার পুষ্পের এই ভাব, কিন্তু নিশ্চিত জানিও 
যে তাহ! হইতেই অন্তে অমৃত ফল উৎপন্ন হইয়া থাঁকে । 

ভগবান কছেন, আমার যে করে আশ, আরম করি 

তার সর্বনাশ, তবু যদি আমার ন! ছাড়ে আশ, আমি 

হই তার দাসের দাস। 
এক দিকে পরমেশ্বরের দাস্য-কন্দম আর এক দিকে যশঃ ও ধন- 
সম্পত্তির দীস্য-কন্ম-_ একটি শ্রেয়, আর একটি প্রেয়ঃ এই 
দুইটি পথ মানবের সম্মুখে আছে। আঁমারদের স্বাধীনতাও 
আছে, যে পথে ইচ্ছা সেই পথে যাইতে পারি । ইন্ডিয়া 
ধিপতি মনঃ মন্ত বারণ তুল্য কেবল বিষয়ারণ্যের পথেই বিচরণ 
কপ্পীতে চাহে, কিন্তু বিবেক দ্বারা তাহাঁকে দমন করিতে 
হইবেক এবং সেইরূপ দমন করিবার নিমিত্েও আমারদের 
ভগবদ্দত্ত স্বাধীনত। আছে । অতএব আমর! যদি শ্রেয়োভিলাষী 
হুই, আর যত্ব রি তবে অবশ্যই ইক্ড্রিযদ্মন ও মন-সংযমন 
করত এবৎ ক্রমে বিবেক ও বৈরাগ্য আশ্রয় পুব্বক পরম 
পিতার সেবায় রা অধিকার পাইতে পারি । এমন মহদধিকার 
-_ এমন অমৃত ফল হইতে বঞ্চিত হওয়। অত্যন্ত আক্ষেপের 
বিষয়। এনিমিত্তে সতর্ক হওয়া উচিত যেন আমরা বিষয়ের 


ইন্দিয় দমন ও ভগবংসেবা। ১৩৯ 


তআোতে পড়িয়। ক্রমে গিয়া নৈরশি-সাগরে উপস্থিত ন! হই। 
ধাহারা আপনারদের দোষে এরূপ মহাকালস্বরূপ সৎসার 
পারাঝারে পতিত হইয়াছেন তাহারদের অবস্থা কি ভয়।নক। 
তথ। নানাপ্রকার অভিমান ও প্রবুতিগণের ভয়ানক তরঙ্গ 
উখিত হইতেছে ; শোক, ছুঃখ, জ্বালা ও যন্ত্রণার হাহাকার 
উাইতেছে। তাদৃশ বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের স্বীয় স্বীয় শুভ 
বুদ্ধি 'ও সদ্বিবেচনা তখন স্ফন্ডি পায় না, তবে উহারই মধ্যে 
যদি কাহারো জন্মের মধ্যে এক মুহুর্তকালও শ্রদ্ধা পুর্ববক 
হরিনাম শুন! হইয়। থাকে, অথবা এক দিনের নিমির্েও যদি 
কখন সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে, তবে সেই ঘোরতর নৈরাশ-সাগরের 
মধ্যে, সেই ব্রহ্গমুস্ুর্তের শ্রবণকরা হরিনাম ও সেই শুভ 
দিনের লব্ধ সাধুসঙ্গের কথ। ঘি একবার স্মৃতিপথে আরুঢ 
হয় তবে এঁ হতভাগার পক্ষে তাহাই ইন্ড্রিয়াপল্য হইতে 
তরিবাঁর উপাঁয় হইয়া উঠে ইতি । 


সংখ্যা ৯ 


ষষ্ঠী 


পাতঃকালের দ্বিতীয় বক্ত বন্তত।। 


১। জঅমুড্রোথিত জলদজাল পর্ধত শেখরে বধিত হইয়া! 
নদীরূপে পুনর্ববার যেমন সাগরে প্রবাহিত হয় এবং সেই 
সকল নদীআোঁত পার্ধতীয় রাজা হইতে উৎপাদা-স্বত্িক! 
আনিয়া পথিমধ্যে ষেমন নান! দেশকে উর্বরা করিয়া যায়, 
সেইরূপ মানবের আশা-অশ্র্ঘন ও প্রীতির বাম্পরাশি এই 
ভবসমুদ্র হইতে উখ্খিত হইয়। আনন্দ-জলধারাঁতে জর্গ শেখর- 
স্থিত প্রাণ-সথার চরণ-কমলকে ধৌত করে এবৎ সেই গ্রীচরণ- 
ক্গোত প্রেম-বারি-ধারা মন্দাকিনী ত্বরূপে নরলোকে প্রবাহিত 
হইয়! তাহার প্রত্যেক বিভাগকে উর্বর! করত পুনরায় ভবসাগর- 
সমাগম লাভ করে । যখন মানবের তত্ৃজ্ঞান ও সাত্তিকী পতি 
এই প্রকারে ভগবানের পুজ। করিয়! ভগবৎপ্রিয়কার্ধা সাধনার্থে 
পুনরায় সংসারে প্রবাহিত হয়, তখনই অধঃস্থায়ী এই ধরাধামে 
প্রকৃত ধর্ম উদ্ভাবিত হইয়া ধরণীকে ন্বর্গতুলা করে। যখন 
নরের বিষয়োম্মুক্তা একনিষ্ঠা প্রীতি পরা বিদ্যার যোগে 
ঈশ্বরের প্রেমে অভিষিক্ত হইয়া এইরূপে ধরারাজাকে উর্দর। 





ধু । ১৪১ 


করিতে ঘা, তখনি এই মর্ভালোকে প্রক্কৃত ধর্ম আবিভূতি 
হয়। যখন ভগবানের প্রতি দৃঢ় প্রেম এবং তাহার দাস্য-কন্ম 
সামপ্তরস্ত লাভ করে অর্থাৎ যখন ততৃজ্জঞান ও কর্তব্যজ্ঞান 
মিলিত হয়, তখনি এই ভূলোকে র্গায় ধন্ম অবতরণ করে। 
যখন বিদ্ঞ্খাতি সংমারধর্ম্ে প্রীতি দাঁন করে, ঘখন ভগবৎ- 
(প্রমানন্দ পরিবার মধ্যে ও জন সমাজে আনন্দোৎসব সম্পন্ন 
করে, যখন গৃহস্থের ভগবানে নিষ্ঠা ও তত্রজ্জান-পরায়ণতা 
মিলিত হুইয়। সমগ্র সংসারত্রত শ্রীহরির পাদপদ্মে সমর্পিত 
করে এবং যখন সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছর জীবন্ত আোতে 
ত্তজ্ঞানী ভাসমান হইয়। তীহার ইচ্ছার মধ্যে আপনার অনুষ্ঠান 
এবং আপনার অনুষ্ঠানের মধ্যে তাহার ইচ্ছা দর্শন করেন, 
তখনি এই নরলোকে সেই কৃপাময়ের মহা পুজা ষোড়শোপচারে 
সম্পন্ন হইয়া! থাকে । যখন ভগবানের অস্তিত্বজ্ঞান সমাক্‌ 
ভাঁবে নর-হৃদয়কে অধিকার করে ; যখন ভগবৎস্ব্ূপের যথা 
সম্ভব জ্ঞান জ্বলন্ত প্রদীপবৎ জীবাঁক্মার অঙ্ছঞানান্ধকার দুর করে ; 
যখন নারায়ণের পূজার আন্ন্দাশ্র পাপীর যন্ত্রণা-প্রপীড়িত 
দয়কে ধৌত করে ; যখন ভগবানের পুজোপলক্ষে শরীর, 
মন ও আত্ম। নিযুক্ত হয়; যখন তাহার পুজা লক্ষ্ম করিয়া 
দরিদ্রমণ্ডলে অন্ন, জল, আচ্ছাদন, তৈল, মিক্টান্ন, গাভী, যথা- 
সম্ভব রজত,কাঞ্চন, ভূমি প্রভৃতি বিতরিত হয় ; যখন বিদ্যার্থী, 
জ্ঞ[নার্ঘা, ধন্্মার্থী ও প্রেমার্থ জন-নিকরে বা পরিবার মধ্যে 
উপদেশ, সদ্গ্রন্থ এবং ঈশ্বর-প্রসঙ্গ প্রচারিত হয় তখনই সেই 
পরাৎপরের মহাঁপুজ! মত্ত্যপুরে প্রকাশ পাইতে থাকে । যখন 
ইহকাল পরকালের জন্য মানব ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ 
করত সারীপ্য মুক্তির প্রার্থনা করেন এবং ইহকালে যথাসাধ্য 





১৪২ বক্তৃতাকুম্মাঞ্জলি । 


কর্তব্যানুষ্ঠান ও জীবনত্রত উজ্জাপনানস্তর সেই পিতৃ-নিকেতনে 
যাইবার অভিলাষী হন তখনই প্রকৃত পুজা "ও প্রক্কৃত ধর্্ের 
আচরণ হয়। ধর্ম অতি উদার আনন্দকর ও অচিন্তনীয় পন্দার্থ। 
জ্ঞান প্রীতি ও সদনুষ্ঠান তিনই ধর্মের অঙ্গ । জ্ঞানী, ভক্ত 
ও কন্মী নকলের পক্ষে ধর্দ মধুস্বরূপ | পধর্ঃ সব্বেষাং 
ভূতীন1ং মধু ।”৮ সকল জ্ঞান, সকল আচরণ ও সকল ভূতের 
মধ্যে ধন্ম প্রাণস্বরূপ । জ্যোতিষ, ভূতত্্, দেহতত্ব্, আত্মতত্ত, 
পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্ঞানের সার জ্ঞান, মুল জ্ঞান 
ও চূড়ান্ত জ্ঞান কেবল ধর্মজ্ঞান । অপতান্নেহ, পিতৃ- 
মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, বনিতান্ুুরাগ, মিত্রতা১, আদর, সম্ভাষণ, 
সন্মান, বিনয়, শিষ্উতা, প্রণাম, নমক্কীর এই যত প্রকার 
স্থরতি কুহ্থম নরের গাহ্‌স্থ্য ও সামাজিক উদ্যানে বিকশিত হয়, 
ধর্মই তাহার মকরন্দ স্বরূপ । মেঘের স্থরাগ-রঞ্জিত কান্তি- 
চ্ছটা, চন্দ্রসূর্যয-তারকামগ্ডলীর জ্যোতির ঘটা, বন উপবন 
গিরি নদীর মনোহর দৃশ্য এ সকল দর্শনে হৃদয়ে ঘে আনন্দের 
উদয় হয় ধর্মই তাহার সার ভাগ। স্তরগাঁথক বিহঙঈগঈদলের 
স্থমধুর সঙ্গীত-রস যে কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে তাহার সার অংশই 
ধঙ্জীণ সুরভি কুস্থমের গন্ধে, স্থমিষউ ফলের আম্বাদনে, শীতল 
বায়ুর স্পর্শনে যে আনন্দানুভূত হয় তাহার জারগ্রহণ 
ধন্দমানন্দ | পূর্ববকাল হইতে সংসার-ধর্ম্ে যত সদনুষ্ঠান 
হইয়াছে তাহার সার ভাগই ধর্ম । অতি পুর্ববকালের যাগ যজ্ঞে, 
মধ্যকালের ব্রন্মোপাসনায়, ইদানীর উপাসনা-প্রণালীতে,শ্রাছে, 
তীর্ঘ-যাত্রায়, ব্রত-অনশনে ও দেবীলয়ে সর্বত্রেই ধর্ম প্রাণ- 
স্বরূপে বর্তমান থাকিয়া আসিয়াছেন। 

২। ধর্মরূপ কল্পমহীরুহতলে আমারদের নিবাস-_ 


ধর্ম । ১৪৩ 


সে তরু আমারদিগকে সুরভি ফুল ও স্থমিষ্ট ফল দান করে। 
ধর্মরূপ পবিত্র সরোবর আমারদের হৃদয়ে_-সে সরোবরে 
অবগাহন করিয়া আমর তাপিত প্রাণ শীতল করি। ধর্মরূপ 
পরিষ্কার মহাঁদর্পণ আমারদের পূর্ণ আদর্শ, তাহাতে আমরা 
অধ্যাত্মতত্ব, প্রেমতত্, কর্তব্যতত্ব ও মুক্তিতত্ব দর্শন করি। 
ধর্মের সহিত আমারদের চিরন্তন সম্বন্ধ । জগতে চতুদ্দিকে 
যত মঙ্গলনিয়ম, মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলধ্বনি, মঙ্গলবাদ্য দৃষ্ট ও 
শ্রত হয় সে সমুদ্রয়ই জীবন-ন্বরূপ ধর্মের মধ্যগত। আমর! 
ধর্মের ও ধন্ন আমাঁরদের মধ্যে বিরাজিত। ধন্মরূপ মহা- 
কাশের মধ্যবিন্দুতে আমারদের নিবাস, তাহার চতুদ্দিকে ধন্মের 
অপার বিস্তৃতি এবং সেই সমগ্র বিস্তৃত ক্ষেত্র আমারদের 
রঙ্গ-ভূমি। সেইরূপ ধর্ম সৌরজগতের মধ্যস্থিত দুর্য্যের ন্যায় 
প্রাণরূপে আমারদের অন্তরাকাশের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত আছেন 
এবং আমারদের হৃদয়াকাশের সর্ববদিকে সেই ধর্মের অধিকার 
ভূভার বিনাশ নিমিত্ে, সত্যের জয় বিধান জন্য, ধর্মরূপ 
ঈশ্বরের করুণা-ভাগ্ার পুণ্য-যুক্তামণি ও সত্য-কাঞ্চনরজতে, 
জ্ঞানাস্ত্রশস্ত্রে ও প্রেম-ন্নেহপদার্ঘে পরিপুর্ণ রহিয়াছে । রোগীর 
শয্য। ; শ্রান্তের আসন ; তৃষ্গার্তের পানীয় ; ক্ষুধিতের ভোজ্য ১ 
দীন অন্ধ কৃপাপাত্রদিগের উষধ, পথ্য, আহার, আক্ষণীয়, স্সেহ- 
দ্রব্য প্রভৃতি ধর্মের উদার সদাত্রতে দান হয়। যেখানে, যে 
সৌভাগ্যবানের নিকেতনে, যে মহাতআ্মার হৃদয়গত যত্বে যৎ- 
পরিমাণে এই সকল দান আচরিত হয় সেখানে তৎ্পরিমাণে 
ধন্ম। সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি-্বরূপ, সাহসের 
পর্বতস্বরূপ, অকুল ভয়-পারাবারের কুলম্বরূপ, স্নেহ ও যত্বের 
সাগরম্বরূপ, প্রতিপালনার্থ গিরিতুল্য ভাববাহী পরম পুজনীয় 
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পিতার লোকান্তর হইলে, চতুদ্দিকব্যাপী ঘন বিষাঁদের ও 
হাহাকার ধ্বনির মধ্য হইতে ক্রমে যে সান্ত্বনা পাওয়। যায় 
তাহ! ধন্ম হইতেই। ন্নেহময়ীমাতৃক্রোডহীরা হইলে ছুর্ভাগা 
সন্তান একা এক ধর্মের সদাত্রতে প্রতিপালিত হয় । গৃহের প্রেম- 
কুহ্থম-্যরূপ--পাখিব সর্ধব ধনের সার রত্বত্বরূপ-_বিকশিত- 
মুখারবিন্দ শিশুর মৃত্যুজনা পিতা! মাতা হৃদয়বিদারক শোঁকা- 
গ্রির মধোও যে ক্রমে ক্রমে সাম্বন! পাইয়! থাকেন সেও 
ধন্নমের অমুলা দীন। যে স্থানে, যে পরিমীণে, যে কোন 
প্রকারে মঙ্গল লাভ, মঙ্গলানুষ্ঠান হয় তাহাই ধর্ম। যাহা 
কিছু হৃদয়ের গ্রাহ্থ, সত্য, জীনন্ত, মহৎ, পবিত্র, প্রেম-যুক্ত; 
জ্ঞানযুক্ত ও ভক্তিযুক্ত, তাহাই ধার্ম্মের মধ্গত। কিন্তু যাহ! 
কিছু অনাত্রীয়, অপবিত্র, নিজ্জীব, মুঢ়ৃতা ও অল্পতা তাহ। 
কখন ধন্ম নহে। 

৩। ধন্ম কোন এক ব্যক্তির, দেশের, কালের বা শাস্ত্রের 
স্থ্ট নহে। মানব-প্রকতিতে ধর্মই ঈশ্বরের বিটৈষ দাঁন। 
ধর্ম স্থষ্টি কাল হইতেই মানবের প্রাণ জীবন ও একমাত্র 
সনাতন সম্পন্তি। 

একএব ত্ুহদ্ধন্মোনিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। 

শরীরেণ মং নাশ সর্বমন্যদ্ধিগচ্ছতি ॥ 
ধর্মই কেবল একমাত্র মিত্র, ঘিনি মরণকালেও অনুগামী 
'হয়েন। আঁর অমুদয়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়। সকল 
সম্প্রদায়ের মতের মধ্যেই প্রাণস্বরূপে ধর্ম অবস্থিতি করেন। 
ধন্ম অনপেক্ষিক-_কাহারও অপেক্ষা করেন না; একাএক-_ 
কোন মধ্যবিতের আবশ্যক করেন না) আবদ্ধতাশুন্য- তাহার 
পথে কোন বাঁধ। বিদ্ব তিষ্িতে পারে না; ফ্রব--কোন সংশয় 
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তাহাতে স্থান পায়না; সহজ--তিনি আমারদের আত্মার 
সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়াছেন ; সাধারণ--সকলের অস্তরে- সকল 
শাস্ত্রের মধ্যে সকল জগতের মধ্যে তাহার আবির্ভাব | 
তিনি স্বাধীন ও উপরোধ অনুরোধ বিহীন ; প্রত্যেক 
ব্যক্তির তাহাতে সরল ও স্ব স্ব অধিকার। ধর্দ আত্ম- 
প্রত্যয়-সিদ্ধ__সকলের আত্মাই তাহার উত্তাপ অনুভব করে ; 
ধন্ম যুক্তিসিদ্, যত তর্কবিতর্ক কর, যত বাগাড়ম্বর কর, 
অবশেষে তাহারই জয় হুইবেক ; ধর্ম কখনও জন্প্রদায়- 
ত লক্ষণাক্রাস্ত নহেন। ধর্মকে লইয়। কাহারও বিবাদ 
নাই। যে অধাম্মিক সেও ধর্মের উৎ্কুষ্টতা স্বীকার করে 
এবং ধর্মের বেশ পরিধান করিয়। আপনার অধার্ষ্মিকতা 
গোঁপন রাখিতে চেষ্টা করে । অতএব ধন্্ কি আশ্চর্য্য 
পদার্থ! ধন্ম অসভ্য বর্ধবরের হৃদয়ে বাম করত তাহাকে 
উন্মস্ত করেন এবং স্থসভ্য গৃহন্ছের আলয়ে কুল-লক্ষমীরূপে 
বিরাজ করেন। গৃহ্ধন্মত্যাগী উদাদীনগণও মধুময় ধর্মের 
শাসন লঙ্ঘন করিতে পারেন না। . ধনের আড়ম্বর, স্বার্থ 
পরতার আকর্ষণ, প্রজ্বলিত সমরানল কিছুতেই ধন্মন পরা 
জিত হয় নাই। বরং বিপদ ও শোকের রোল, ধনসম্পত্তির 
উন্মত্তত। ভেদ করিয়া এক এক বার রাশি রাশি ধর্মজ্ঞান ও 
ধর্দমানুষ্ঠান প্রকাশ পাইয়াছে। মহা মহা শোকপুর্ণ বিপদ- 
জলদের মধ্য হইতে ধর্মরূপ উদ্যত বজ নির্ধোষিত হইয়া 
একেবারে শত শত আত্মাকে চেতন করিয়া দিয়াছে । মোহ 
ও অজ্ঞানান্ধকারের মধ্য হইতে মানবের হৃদয় ভেদ করত 
অকল্মাৎ ধর্্াগ্রি প্রজ্বলিত ইইয়া চতুদ্দিকে পাঁপরাশিকে তুলা- 
রাশির ন্যায় ভন্মীভূত করিয়াছে-_অন্ধকারময় ধরারাজ্যের 
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ও মনোরাজ্যের প্রত্যেক বিভাগকে ইরানি জীবন্ত ও 
আলোকাকীর্ণ করিয়াছে । 

৪। ভক্তিই মূল, জ্ঞানই মুল, সদনুষ্ঠানই মূল। ম্বদিও 
ব্রহ্ধজ্ঞান ও ব্রহ্ানুষ্ঠান পরিশুদ্ধরূপে সর্ববত্রে বিরাজ না করুক, 
কিন্তু ভক্তি, প্রেম ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস চতুদ্দিকেই 
দেখা যাইতেছে । ছুর্গোৎসব, ও বিগ্রহসেব! প্রভৃতি ভারতীয় 
উৎসবে ও পুজা-অর্চনায় কত উৎসাহ ও হৃদয়ব্যাকুলতা৷ দুষ্ট 
হইতেছে । গন্ধ, চন্দন, ধৃপ, ধুনা, দান, হোম, সন্ত্রপাঠ 
ভক্তিভাবে মাখা । গঙ্গাতীরে যোগ-সময়ে সহজ সহস্র 
লোকের অবগাহন ও স্তোত্র-পাঠে আশ্চর্য্য ভক্তির চিহ্ন দেখ! 
যায়। মুসলমানদিগের বক্ষে করাঘাত ও উচ্চৈঃস্বরবিশিষ্ট 
ঈশ্বরারাধনার মধ্যে ভক্তিরই ভাব লক্ষিত হয়। খৃষ্টিয়ান- 
গণের প্রার্থনা, বন্দনা ও কঠোর প্রচারব্রতের মধ্যে তক্তিরই ভাব 
দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়। শুনিয়। হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে 
থাকে। জ্ঞান হয় জগতের লোকের! যেন পিতৃহারা মাতৃহার! 
হইয়। চতুদ্দিকে কান্দিতেছে। পাঁপ হুইতে মুক্ত হইবার 
জন্য এবং ধর্ম্মের ভাবদ্বার! হৃদয়কে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্তে 
চারিদিকে প্রায়শ্চিভ আচরিত হুইতেছে। খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় 
ঈশ! পয়গম্বরের নামোচ্চারণপূর্ববক রায়স্চিত করিতেছেন । 
মুসলমানেরা কোরাণ ও কলম] পাঠ এবং “তৌবা” উচ্চারণ 
পূর্বক প্রায়স্চিত্তের যাচক হইতেছেন। হিন্দুগণ কড়ি, বস্ত্র 
ভোজনপাত্র, জলপাত্র, তগুলাদি সম্বলিত ভোজ্যদ্রব্য, ফল, 
মিষ্টান্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, গাভী প্রভৃতি উৎসর্গ করিতেছেন। 
অনেক নরাধম পাপা তাহা না করিতে পারিয়া নেত্র-সলিল- 
বারা আপন আপন পাপ প্রক্ষালনের যত্ব করিতেছে।, 
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চতুদ্দিকেই পরমেশ্বরের নামধ্বনি শুনা যাইতেছে । কোন 
স্থানে “ম! ম।” শব্দ আকাশ পূর্ণ ও কর্ণ বধির করিতেছে--কোন 
স্থানে* “শিব শিব হর হর” শব্দ চতুদ্দিকে ধর্্মরাগ বিস্তার 
করিতেছে । অতএব ভক্তিই মূল । 

৫। ভক্তিরূপ স্বর্গীয় লত। খন জ্ঞানরপ ব্বর্গীয় বৃক্ষকে 
আলিঙ্গন করে তখনই ধর্ম সর্ববাবয়বে পুর্ণ হয়। ভক্তি প্রক্কৃতি- 
স্বরূপিণী, জ্ঞান পুরুষন্বরূপ । আরণ্যকের খষিগণের উপনিষৎ 
ও ব্যাস-বিরচিত মীমাংসাকাণ্ড পাঠ কর-সেখানে জ্ঞান ও 
ভক্তি ষেন এক। ব্রন্গজ্ঞানীর! এ দুইয়ের যোগকে ব্রন্ষজ্ঞান 
বলেন। বৈষ্ণবের1 এ দুইয়ের ষোগকে প্রেম বলেন । যোগীর। 
এঁ দুইয়ের যোগকে োগানন্দ বলেন। কম্মারা উহাকে ধর্্দ 
বলেন। ভাগ্যবানেরা উহাকে লক্ষী বলেন এবং হতভাগ্য 
ব্যক্তির উহারই গন্ধে উম্মত হইয়! কস্তরিকানাভ হুরিণীর ন্যায় 
স্বীয় নাভিকুণগুস্থিত মৃগমদ ত্যজিয়া বিষয়ারণ্যে উহার অন্বেষণ 
করিয়। থাকে । উহাঁকে ভক্তিই বল, প্রেমই বল, জ্ঞানই বল, 
আর ধর্মই বল, আর যাহাঁই বল উহ1.আদিকাঁল হইতে মাঁনক- 
বংশকে উম্মত করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন মানব শ্বরকর্তৃক 
এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছেন সেই দিনই ঈশ্বর এ পরম- 
ধর্মের বীজ মানবের হৃদয়ে নিহিত করিয়৷ দিয়াছেন। সেই 
অক্ষয় শস্তের বীজ এই পৃথিবীতে বপিত হইলে কেবল যে, 
এখানকার নিমিতেই জীবিক। লাভ হয় এমত নহে, কিন্তু 
তাহার শম্তনমকল দেহান্তে মানবের সঙ্গে সঙ্গে গিয়। পর- 
লোকের নিমিতে অক্ষয় সম্বল হইয়! থাকে। 

৫। ধন্য পরমেশ্বরের দান যাহ স্বর্গ মর্ত এক করিয়াছে । 
যাহ 'অসভ্য বর্বর হইতে স্থুসভ্য পণ্ডিত পর্যযস্ত-_দীন হীন 
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নিরক্স দরিদ্র অবধি কোটীশ্বর নরপতি পর্য্যন্ত সকলকে ভয় 
ও মিত্রতা দ্বারা বদ্ধ করিয়। রাখিয়াছে। ' ধন্য সেই ব্যক্তি 
যিনি তরতলে বান করিয়াও-_শাকান্গ দ্বার! উদরপুর্তি' করত 
ধন্ষের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাঁকেন। হা! ধর্ম! তোমাকে 
লইয়া বনবানী হওয়াও ভাল, কেন না, তুমিই আমারদের মরণ- 
কালের সুহৃদ। যখন বন্ধুবান্ধব সকলে ত্যাগ করিবে তখন 
তুমি রক্ষা করিবে । যখন সংসার অদর্শন হইবে তখন তুমিই 
হস্ত ধরিয়া আঁমারদিগকে পিতার পদতলে উপস্থিত করিবে । 
যখন এই জীবনের বসস্তশোভা তিরোহিত হইবেক তখন তুমিই 
একাকী আমারদের আত্মাতে স্বর্গীয় বসম্তশোভা-বিশিষ্ট সুমধুর 
নব জীবন স্ণার করিবে । ধিক্‌ তাহার ধনে যে তোমাকে 
প্রেমাবেশে আলিঙ্গন করিল না, ধিকৃ তাহার জ্ঞানে যে 
তোমাকে চক্ষু দিয়া দেখিল না,ধিক্‌ তাহাঁর মানে যে তোমাকে 
সম্মান দিল না, ধিক্‌ তাহার জীবনে যে তোমাকে প্রাণ 
বলিয়া জানিল না ইতি । 


সান্ৎ্সরিক উৎসব। 


দ্বারভাঙ্গা, 


২৯ মাঘ ১৭৯৬ শক। 


বসস্তপঞ্চমী। 


ষ্ঠ সান্ঘৎসরিক উতসব। 


₹খ্য। ১০ 
উষাকাল। 


লারা 


ব্রহ্মপুজা চক বোধন । 


০০০০ 


যিনি স্বর্গ ও মর্ভ্যভূবনের একমাত্র অধীশ্বর, যিনি সমস্ত 
জগতের জীবনস্বরূপ এবং আঁমাঁদের আত্মার অন্তরাত্বা, ধাঁহাকে 
লাভ করিবার নিমিত্তে সমস্ত জগতের সাধু, সঙ্জন ও মুনিগণ 
ব্যাকুল হুইয়! রহিয়াছেন, অদ্য আমরা এই মাঘের উনবিংশ 
দিবসে শুরুপক্ষে বসন্ত-পঞ্চমী তিথিতে উষাকালে সেই পরম 
পুরুষের গুণকীর্তন করিবার জন্য এক বৎসর পরে আবার 
সম্মিলিত হইয়াছি। অতিপুর্বকালে ভারতীয়-্রন্র্ষিগণের 
হৃদয়ক্ষেত্রে যত স্থদৃশ্য ও স্গন্ধ প্রীতিকুম্থম বিকশিত হুইয়া- 
ছিল; পরমকারুণিক পরমেশ্বরের নাম মাত্রে আমারদের 
হৃদয়ে যত প্রেমপুষ্প অদ্য প্রস্ফ,টিত হুইয়াছে সে সমুদয়ই 
তাহার মহাপুজার নিমিত্ে প্রস্তুত আছে। জগৎকর্তার অধিষ্ঠান- 
বশতঃ আকাশমণডলে সূর্ধ্যাদি গ্রহনক্ষত্র সকল তাহার পুজার 
ধুপ দীপ হইয়াছে, এই প্রত্যুষের বসন্ত-মারুত তাহাকে চামর 
বীজন করণার্থে উপস্থিত আছে, বসন্তের নানাবিধ ফুল এইমাত্র 
্রন্ফ,টিত হইয়া তাহার চরণে পতিত হইবার নিমিতে অপেক্ষা 
করিয়। আছে-_কেন না, তাহার চরণম্পর্শেই তাহারদের ক্ষণ- 
স্থায়ী মনোহর জীবন সার্থক হইবেক, আমারদের রিপুগণ 


১৫২ বক্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


আজ প্রভুর পুজার বলিস্বরূপে বিজ্ঞান-যুপে বদ্ধ হইয়া আছে, 
অতঃপর আত্মার পবিত্র হোমকুণ্ ব্রহ্ধাগ্মি” প্রস্বলিত হুইল; 
এই সকল অনুকুল ব্যাপারের মধ্যে এই শুভক্ষণে তাহার 
পুজা আরম্ভ কর। হ্ৃদয়-থাল ভরিয়। নিজ নিজ উদ্যানের 
প্রেমপুষ্প সকল প্রভুর শ্রীচরণে উপহার দেও, খষিদিগের 
আত্মাক্ষেত্রজ কুস্থম সকল অঞ্জলিপুর্ণ করিয়া তাহার পদে 
অর্পণ কর, স্থুরভি বসন্ত-কুস্থমরাশি ভারে ভারে তভীহার চরণে 
বিকীর্ণ কর এবৎ আপনারদের আর যাহা কিছু আছে তাহা 
তাহাকে নিবেদন করিয়া দেও। এইরূপে তীহার পুজ! করত 
আত্মা, মন, প্রাণ, শীতল কর ; আপন আপন দেহ, জীবন ও 
ৎসারধন্ম পবিত্র কর। 


সংখ্যা ১৯ 


প্রাত?ঃকালের বক্ততো। | 


(আআশকানদসতর 


উপনিষৎ ও উত্তরমীমাঁংসা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মৃতের সহিত ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের রকানৈক্যসন্বন্ধ | 


১। পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ হইল মহাত্মা রামোহন রায় 
ভারতভূমির অক্ষয় মঙ্গল কামনায় বঙ্গভূমিতে ব্রান্মসমাজ 
স্থাপন করেন । ব্রান্ষনমাজ দ্বার বঙ্গের যে অশেষ কল্যাণ 
হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান শাস্ত্রের আলোচনা! বঙ্গভূমিতে ছিল ন1, কিন্তু ব্রান্ম- 
সমাজকে উপলক্ষ করিয়া! রামমোহন রায়ের সময় হইতে 
চারিদিকে এ সকল শাস্ত্রের জ্বান প্রচার হইয়! আমিতেছে। 
বৈদান্তিক গ্রস্থসকল মুদ্রিত হইয়৷ জ্ঞানাকাঙক্ষী হিন্দ্রগণের 
ভবন পুর্ণ হুইয়াছে। বৈদান্তিক জ্ঞান চারিদিকে ব্রান্গধর্থ্ম 
নামে প্রচার হুইয়। অনেক সাধুপুরুষ বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াই 
বিষয়াতীত অতীন্দ্রিয় পুরুষের জ্ঞানানুভবে সক্ষম হইয়াছেন । 
যে ব্রহ্মবিদ্যারূপ কল্পলতিক! সত্য ভ্রেত। ছাপরে ব্রহ্মষিগণের 
আশ্রমোপবনে প্রস্ফটিত হুইয়া খধি, খষিকুমার, খষিপত্থী 
ও খধিকন্যাগণের মনোমোহন করিত; খষিকুলের লোপ 
হুইলে পর শঙ্করাচারধ্য ঘাহীকে বক্ষে করিয়া সংসারত্যাগী 


হন এবং অরণ্যের মধ্যে যাহার অশেষ উন্নতি সাধন 
স্১৩ 


১৫৪ বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি | 


করেন; রামমোহন রায়ের প্রসাঁদে, সেই মহাবিদ্যা আমাদের 
গৃহযালঞ্চকে আলো! করিয়াছে। 

২। মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতীয় শাস্্ব হইতেই 
উপকরণ লইয়! ব্রান্মমমাজকে গঠন করিয়াছিলেন । তাহার 
সময় হইতে বর্তমান কাল পর্ধ্স্ত ব্রা্মসমাজের বাহ্‌ অবয়ব 
যতই পরিবর্তিত হউক, কিন্তু শাস্ত্রীয় উপকরণ ১০০৮০৪ 
অন্তঃসার হইয়া আছে। 

৩। ব্রান্মধন্মন অতি উদার ধর্ম । কোন প্রকার ক্ষুদ্রতা, 
বাঁধা, বিদ্ব, অনুরোধ, উপরোধ তাহাতে স্থান পায় না । ইহার 
সম্মুখে শাস্ত্রের আধিপত্য নাই, তর্কের আধিপত্য নাই, অলৌ- 
কিক বিশ্বাসের আধিপত্য নাই, দেবগণের আধিপত্য নাই 
এবং জাতির আধিপত্য নাই। ইহার মতে আত্মগ্রত্যয়ই 
ব্রন্মজ্ঞানের মূল ভূমি, ব্রন্ষে প্রীতি ও তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধনই 
ভীহার উপাসনা, এবং তিনি স্বয়ং মুক্তি ও গতিম্বরপ । 
ব্রাঙ্মধর্ম্নের মতে মৃত্যুর পর পরলোক আছে এবৎ সত্য, দয়া, 
ন্যায়পরতা, প্রেম, সৌহার্দ্য, সরলতা প্রভৃতি অনেক প্রকার 
মণিরত্ব উহার নীতির ভাণ্ডরে প্রাপ্ত হওয়] যায়। 

48। কিন্তু কেহ যেন এমত মনে না করেন ষে, ব্রাহ্গ- 
ধন্মের এ সকল মত শাস্ত্র ছাড়া অথব। বিজাতীয়-ভাবাক্তান্ত 
তিপয় ব্রাঙ্ের স্বকপোলকল্লিত । 

৫€। ব্রাহ্মধশ্মের নিকটে যেমন শাস্ত্রের আধিপত্য নাই, 
জ্ঞানকাণ্তীয় বেদেতেও সেইরূপ শাস্ত্র অগ্রাহথ হইয়াছে । 

“অপর! খখেদেো। যজুর্ধেবেদঃ সামবেদোঁহ্থর্বববেদঃ শিক্ষা 
কল্পে। ব্যাকরণৎ নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পর! যয়াত- 
দক্ষরমধিগম্যতে |” 


উপনিষৎ প্রভৃতির সহিত ত্রাহ্মধর্মের সম্বন্ধ । ১৫৫ 


ধথ্েদ, ষুর্য্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি 
অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা ৷ যাহা ছারা ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্য]। 

£হ্ীমান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য স্বীয় বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, 
“ব্রহ্গজিজ্ঞাসায় শ্রুতিমাত্রর অপেক্ষিত নহে” অনুভবের 
প্রয়োজন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় শাস্ত্রের দাস হইতে হয় ন।। 

৬। অতএব ব্রান্মসমাজে যে শাস্ত্রের আধিপত্য নাই 
তাহা অশাস্ত্রীয় নহে। পুর্ববকালের ব্রন্মবাদীর! যেমন জ্ঞানকে 
আদর করিয়। যজ্ঞদি কন্মরকে অনাদর করিতেন, এখন ব্রাহ্গ- 
সমজে সেই ভাবেরই' প্রবলতা৷ দেখ! যাইতেছে । স্থতরাং 
ত্রান্মধর্ম্মে যজ্ঞাদি ক্রিয়া কর্্মেরও আধিপত্য নাই । 

৭। ব্রান্মধর্ম্নের মধ্যে একদিকে যেমন তর্কের আধিপত্য 
নাই, অন্যদিকে সেইরূপ অলৌকিক অন্ধ বিশ্বাসেরও প্রাচুর্ভাব 
নাই। কঠশ্রুতিতে আছে “নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া” 
পরমেশ্বরেতে যে মতি তাহ! তর্কেতে প্রাপণীয় নহে । এবং 
শঙ্করাচাধ্য কহিয়াছেন যে, অলৌকিক ফলশ্রুতিতে লোকে 
যেমন অন্ধবিশ্বীস করে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সেরূপ অন্ধবিশ্বীস প্রয়ো- 
জনীয় নহে । কিন্তু আত্মপ্রত্যয়মূলক অনুভব, যুক্তি ও 
বিচারের প্রয়োজন । 

৮ ব্রাক্ষধর্মের মধ্যে দেবগণের আধিপত্য নাই। 
শীস্তেই আছে যে,ব্রন্মের সতীকে অবলম্বন করিয়া! সমস্ত দেবতা 
কল্পিত হইয়াছে। 

«এবগুণানুসারেণ রূপাঁণি বিবিধানিচ | 

কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাহৎ ॥৮ 
অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় কেবল ব্রহ্মই পুজনীয়। ব্রন্মজ্ঞান 
জন্মিলে দেবতাদের স্বতন্ত্র দেবত্ব থাকে না। 


১৫৬ বস্ততাকুস্থমাঞ্জলি। 


৯। ব্রাক্মধর্দে জাতির আধিপত্য নাই। সকলেই 
ভগবানের সন্তান, সকলেই তাহাকে আরাধনা ও হার জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে। ব্রঙ্গজ্ঞান ধারণের অধিকার যে জাতীয় 
লোকের জন্মিবে ব্রাহ্মধন্ম্নে তাহারই অধিকার । শ্ত্ীমদ্ভাগবতে 
আছে 

“কিরাতিহুনান্ধ পুলিন্দপুক্কল! আবীরকন্কা! যবনাঃ খসাদয়ঃ। 

যেহন্যেচ পাপা যদপা শ্রায়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তন্মৈপ্রভবিষ্ণবেনমঃ॥” 
কিরাত, ছ্ুন, অন্ধ, পুলিন্দ, পুল, আবীর, কঙ্ক, যবন, খস 
গ্রভৃতি লোক ও অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তির ধাঁহার আশ্রয় 
লইয়। শুদ্ধ হয় সেই বিষ্্রকে আমি নমস্কার করি। 

গীতাতে আছে-- 

'মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃপাপযোনয়ঃ। 

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শৃদ্রাস্তেপি যাস্তি পরাগতিৎ ॥” 
কি চগ্ডালাদি, কি বৈশ্য, কি স্ত্রী, কি শুদ্র সকলেই পরমেশ্বরের 
সেব। ছার! উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। 

আর্গতিতে আছে-_ 

“ঘ এতদক্ষরং গার্ি বিদিত্বাম্মীঘলোকাহ প্রেতি সত্রাঙ্ষণঃ 1৮ 
যিনি এই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জানিয়া এই লোক হইতে 
অবশহ্নুত হয়েন তিনি ব্রাহ্মণ । তাহাকে জাঁনিলে লোকে 
ব্রাহ্মণ হয় । সেই ত্রাঙ্গণত্বলাভে সকলেরই অধিকার 
আছে ।% 

১০। অতগ্রব ব্রা্ষমমাজ যে বলেন “ক্রন্মবিৎ ও ব্রন্মবাঁদী 
হইবার জন্য জাঁতিবিশেষের অপেক্ষা নাই” তাহা শাস্ত্র- 


* ব্রাহ্মণ শব্ষের প্রকৃত অর্থ ব্রজহুচীপ্রন্থে দ্রষ্টব্য । 


উপনিষত প্রভৃতির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ের সম্বন্ধ । ১৫৭ 


সম্মত। ফলে অনেক অদূরদর্শী ব্রাহ্ম মনে করেন ফে, ত্রাহ্গ-সমাজ 
বুঝি এ ভাবটি খৃক্টানদিগের নিকট হুইতে পাইয়াছেন। 
তাহাই মনে করিয়া তাহারা ফৌবন-স্থলভ-মত্ততা-সহকারে 
স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াছেন। কিন্তু ত্রান্ষধর্্ম সম্পূর্ণরূপে 
স্বেচ্ছাচারের প্রতিকূল । 

১১। ব্রাঙ্গধর্ম্দের মতে আত্ম-প্রত্যয়ই ব্রহ্মজ্ঞানের মূল ভূষি। 
এই ভাবটিও ইওরোপ অথবা এমেরিকার প্রেরিত নহে। 
তাহারদের মধ্যে এরূপ ভাব থাকিতে পারে এবং তাহাই 
অবলম্বন করিয়া ভারতবষাঁয় ব্রান্মলমাজের আচার্য ভর্তি- 
ভাঁজন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন অনেক শাস্ত্রানভিজ্ঞ যুবাকে 
ব্রাহ্মধর্ম্দে আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু এ স্বর্গীয় ভাবটি আর্ধ্য- 
শাস্ত্রেরই মস্থিত স্থধা। খাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে আর্ধ্যশাস্ 
না দেখিয়! কেবল ইংরাজিই পড়িয়াছেন তাহারাই মনে করেন 
যে, ইওরোপ ও এমেরিকার ধর্্মতত্ববিদের। ব্রাহ্মধর্ম্দের এ 
পত্তন-ভূমি নিশ্মীণ করিয়া দিয়াছেন । 

১২। ব্রাহ্গধন্ম্নের মতে উপাসনার জন্য দেশ কালের 
নিয়ম নাই। ইহাও অশাস্ত্রীয় নহে। মহর্ষি ব্যাস সর্ধব- 
বেদ মন্থন পূর্বক এই সাররত্ব উদ্ধার করিয়াছেন “য্রৈকাগ্রতা! 
তত্রাবিশেষাৎ” যে স্থানে মনের একাগ্রতা হইবে সেইখানেই 
উপাসনা করিবেক। মুসলমানগণ যেমন সময়ে বদ্ধ, কন্মীরা 
যেমন সময় এবং কন্মকাণ্ডতীয় নানা নিয়মে বদ্ধ, ব্রান্ষগণ 
সেরূপ কোন নিয়মেই বদ্ধ নহেন। ফলতঃ বিষয়াসক্ত 
বিভ্রান্তচিত্ত এমত অনেক ব্রাক্ম রহিয়াছেন ধাঁহারা এই কথা 
দারা প্রশ্রয় পাইয়৷ ভগবানের নামও করেন না। তাহাদের 
ত্রাঙ্গনাম লওয়া বিড়দ্বনা মাত্র। তাহা অপেক্ষা নিয়মিত 


১৫৮ বস্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


ত্রিসন্ধ্যাকারী কম্ম্ণা এবং গঞ্চকাল-ভজনকারী মুমলমান আমাদের 
অধিক শ্রদ্ধার পাত্র । 

১৩। ব্রাহ্মধন্ম শুহুজ্ঞান অথবা কেবল পাগ্ডিত্যের 
ধন্্ন নহে । উহা জ্ঞান ও প্রেম এই উভয়-মিলিত পন্থা । 
এ ভাবটিও বিজাতীয় নহে । এ ভাবই ভারত-শান্ত্রের এবং 
আধ্্যধন্মের সুদৃঢ় ও সুঠাম কলেবর নির্মাণ করিয়াছে। 
“তদেতহ, প্রিয়ং পুভ্রাৎ” পরমেশ্বর পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় একথা 
ভারত-শান্ত্রের অমূল্য নিধি। “তৎহ দেবমাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং” 
সেই দেবতা আমাদিগের আত্মবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন এই 
বচন ভারতীয় জ্ঞানের আলোকম্বরূপ এবং 

“দৃশ্যতেত্বগ্রয়া বৃদ্ধা সুক্ষময়া সুক্ষ্দর্শিভি 
“সুক্ষাদূর্শী ধীরেরা- একনিষ্ঠ স্থমার্জিত বুদ্ধি দারা সেই জ্ঞান- 
স্বরূপ পরমেশ্বরকে দৃষ্টি করেন” এইরূপ বাক্যসকলই 
জ্ঞানযোগে উপাসনা করার ব্যবস্থাত্বরূপ । বৈদান্তিক 
্রহ্মজ্ঞান প্রেমশুন্য নহে । মহষি ব্যাসদেব সমস্ত বেদের এই 
সার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং শ্রীমান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য স্বীয় ভাষ্যে 
তাহা স্বীকার করিয়ীছেন যে, 
£1 “নিসামান্যাদপ্যুপলব্ধেঃ মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ।” 
সামান্য উপাসনায় যুক্তি হয় না-_একাগ্রতার সহিত দৃঢ়তর 
উপাসনাই প্রয়োজন। 

“পরেণচ শব্দস্য তাদিধ্যৎ ভূয়স্্বাত্বনুবন্ধঃ |” 
প্রীতি আর “তাদ্িধ্যং” অর্থাৎ শ্রীতির অনুকূল প্রিয়কার্ধ্যই 
মুখ্য উপাসনা । “একাত্মনঃ 'শরীরেভাবাৎ” আমাদের 
জীবাত্বা! হইতে ঈশ্বর মুখ্য প্রিয় অতএব অতিন্নেহ দ্বারা 
ভীহার উপাসন! করিবেক। গীতাতে আছে-_ 


উপনিষৎ প্রভৃতির সহিত ত্রাহ্গধর্থের সম্বন্ধ । ১৫৯ 


“জ্ঞানাগ্সিঃ সর্ধবকন্মীণি তল্মসাৎ কুরুতে” 
্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ অগ্নি দ্বার! শ্রোত, স্মার্ত, তান্ত্রিক প্রভৃতি সমুদয় 
কন্ম ভম্মসাৎ হয়। সেইজ্ঞান লাভ করাও শ্রদ্ধার কর্ন্ম। 
ভগবান্‌ স্বয়ং জ্ঞানস্বরপ। তীহার জ্ঞানলাভে সাধককে 
তৎপর দেখিলে তিনি আপনাকে সেই সাধকের সম্মুখে প্রকাশ 
করেন। তাহাতে তীহারই জ্ঞানালোকে সাধক তাহাকে দর্শন 
করেন। গীতাতে আছে-_ 

“তেষাং সততযুক্তানাৎ ভজতাৎ প্রীতিপুর্ববকৎ) 

দদামি বুদ্ধিযোগৎ্তৎ যেন মামুপধাস্তি তে।” 
যে ব্যক্তি সতত যুক্ত থাকিয়া আমাঁকে ভীতিপুর্ববক ভজনা 
করে, তাহাকে আমি সেই রূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যাহার 
দ্বারা মে আমাকে লাভ করিতে পারে । এতাবতা, শাস্ত্রীয় 
্রহ্মজ্ঞান জ্ঞান প্রীতি উভয় মিলিত। তাহাই ব্রা্ম-সমাজ 
অবলম্বন করিয়াছেন । 

১৪। ত্রান্মধন্ম বলেন যে, ব্রহ্মই গতি ব্রহ্মই মুক্তি। 
ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র রাখিয়। তাহার নিকট হইতে লাভ কর! যায়, 
মুক্তি এমত কোন প্রকার পদার্থ নহে । মুক্তিতে স্বার্থ নাই। 
পরমেশ্বরকে লাভ করাই যুক্তি। ত্রান্মধর্্ের এই মহোচ্চ- 
ভাঁব বিজাতীয় বাণিজ্যের ফল নহে । উহা এই দেশেরই 
শাস্ত্রের বাণী। ব্যাসকৃত অক্ষয় বেদান্ত-হারে অন্যান্য রত্বের 
মধ্যে এবিষয়ে এই উজ্জ্বল মণিটি দৃষ্ট হয়,_- 

“অবিভাঁগেন দৃষ্টত্বাৎ।” “তম্মাৎ যৃক্তত্বরূপং ব্রহ্মভিন্নং |” 
মুক্তি অভিন্নরূপে ব্রন্ষের স্বরূপ ৷ তবে যে,কখন কখন স্বার্থবশে 
আমর] ভেদ করিয়া! বুঝি সে ওপচারিক ভেদমাত্র । মুক্তির 
এমন মনোহর তাৎ্পব্য আর কোন্‌ দেশের শাস্ত্রে আছে? 


১৬৩ বক্তৃতাকুস্থমাঞলি । 


ব্রাঙ্ম-সমাজ তাহা এই দেশের শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই ষে, মুক্ত হইলেও 
ব্রন্মোপাসনা ক্ষান্ত হয় না বরৎ তাহা! পূর্ববাপেক্ষা তখন* উৎ- 
কৃউতররূপে সম্পন্ন হয় । ব্রন্গলাভই মুক্তি-_স্থত্রাৎ তীহাকে 
সম্মুখে পাইলে তাহার উপাসনার আধিক্য হয়। বেদাস্তসূত্রে 
আছে “আপ্রয়াণাৎ তত্রাপিহি দৃষ্টং” “সুক্তাঅপিহ্হেনমুপা- 
সতে” যুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক | এই মহোচ্চভাবটি 
শীন্্রহইতেই ব্রাক্ম-সমাজ পাইয়াছেন । ব্রাহ্মলমাজ বলেন যে, 
আত্ম! মুক্ত হইলেও লোক লোকান্তরে যাইয়! তাহার উপাসন। 
করিতে থাকিবেক। 

১৫। এতাবতা, আধ্যধশ্মই ব্রাঙ্গধর্মের অন্তঃসার | 
মহাত্সা রামমোহন রায় ব্রান্মলমাঁজ-প্রতিষ্ঠ। দ্বারা তাহাই 
স্থাপন করিয়। গিয়াছেন। বর্তমান ব্রাঙ্গেরা অনেকেই শাস্ত্রের 
কেবল ব্যবহারিক ভাব মাত্র লইয়াঁছেন, কিন্তু তাহার গভীরতম 
পাঁরমার্থিক ভাব সকল এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। 
আমরা ভবতাঁরণের নিকট প্রার্থন! করি যেন এই প্রকারের 
শীস্্রীয়-ত্রহ্মজ্ৰান-প্রতিপাদক মহোৎসব সকল ভারত-রাজ্যের 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট জনপদে অভ্যুদিত হুইয়া৷ উত্তমাধিকারীগণকে 
'ভীরতীয় গভীর জ্ঞানসাগরে প্রবেশাধিকার দেয় এবং যেন সর্বব- 
নাঁধারণের ব্রহ্ষজ্ঞানাধিকার ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত করে। এই 
উৎসব-ভূমি ব্রন্মরূপ মনোভাবের দ্বার! নিশ্মিত। তিনি আমার- 
দের মনস্কামন! সিদ্ধি করিয়া! এই সভার কুটস্থ পদে উপবিষ্ট 
আছেন। আমর! এই শুভক্ষণে তাহার পাদপন্সে কোটি 
কোটি নমস্কার করি ইতি । 


ভরতে 


সংখ্যা ১২ 
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১। দেখিতে দেখতে আর এক বৎসর চলিয়া গেল । 
এই বর্ষচক্রের মধ্যে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হুইয়! 
প্রজাবর্গের গ্রাণসংহারোদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু যে পরমদেবতা 
অন্যান্য বর্ষে মেঘে অধিষ্ঠান করিয়। পর্জন্য বর্ষণ করেন, তিনি 
এবার শাসনকর্তৃদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠানপুর্বক শতধারে 
প্রজামগ্ডলে অন্ন বস্ত্র পরিবেষন করিয়াছেন। তাহার পর 
তাহার কৃপায় অপধ্যাপ্ত বারি বধষিত হুইয়। এখন বন্থন্ধর! 
শান্তি ও লক্ষমীপ্রীতে আবার পরিপূর্ণ হইয়াছে। 

২। পরিবর্তনই জগতের নিয়ম ; কখনও বা উন্নতি, 
কখনও অবনতি । আ্ীক্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত একে একে 
অন্ত হইয়া গেল; আবার বসন্ত আসিয়। মেদিনীকে পুষ্পীভরণে 
ভূঘিত করিল। আবার ধরণীর এই বাসন্তিক মুখশ্রী৷ বর্ষার 
তমোজালে আরৃত হইবে, এখন প্রকৃতি ষে মুখে হাস্ত করিতে 
ছেন, সেই মুখে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিয়া দিক্‌ দেশ প্লাবিত 
করিবেন । 

৩। প্রকৃতি ও মেদিনীর ন্যায় মাঁনবও কখনও স্থখ- 
বসন্তে প্রকুল্লিত কখনও শোকের তমোজালেস্ান হইতেছেন। 
আজ ধাঁহার সংস।র পুত্র, কন্যা, দস, দাসী, ধন, ধান্যে, পূর্ণ; 


৯ 


১৬২ বকৃতাকুম্থুমাঞ্জলি। 


কাল দেখিলাম ভীহাঁর ভবন শ্মশান হইয়া গিয়াছে । গতবর্ষে 
ষিনি প্রভু ছিলেন এবার তিনি দাঁস হইয়াছেন এবং পূর্বে 
যে দাস ছিল এখন সে প্রভু হইয়া আপনার আধুনিকতার 
পরিচয় দিতেছে। 

৪। এই ভারত-রাজ্যে কালবশে কতই পরিবর্তন 
হইয়াছে । সত্য, ত্রেতা, বাপরে যে সকল শ্রোতকন্ম ব্যবস্থিত 
ও প্রচলিত ছিল কলিতে তাহ! লোপ হইয়! গিয়াছে । কলির 
আরম্তেও যে সকল ম্মার্তকন্্ম প্রচলিত ছিল এখন তাহার 
অনেক রহিত হইয়া গিয়াছে। 

€। অশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, লাট্টায়ন, ভরদাজ, গোভিল 
প্রভৃতি খধিগণ যে সকল শ্রৌতদুত্র, গৃহ্সূত্র ও অময়াচারিক- 
সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; মনু* অত্রি, বিশু, হারীত, যাঁজ্ঞবন্থ্য, 
উশন, অঙ্গিরা প্রভৃতি খধিগণ যে সকল স্মৃতিনিবন্ধ প্রচার 
করিয়াছিলেন এই বর্তমান কালে তাহার একখানি গ্রস্থও 
ভারতবর্ষের কুত্রাপি সম্যক আদর লাভ করে না । 

৬। এইক্ষণ অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ, অগ্নিহোত্র, 
দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি অতি প্রাচীন শ্োতকন্্ম সকলও রহিত 
হইয়াছে এবং আঁশ্রমবিহিত আচার সকলও লুপ্ত ও পরি- 
বর্তিত হইয়াছে ।__এইক্ষণে ব্রাহ্মণের হা অন্ন ষে। অন্ন করিয়। 
পূর্ববপুরুষগণের বাস্তভূমি ত্যাগ করত রাজসেবায়, ঘোরতর 
বিষয় কর্ম্দে এবং শুদ্রবৃন্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাহাদের 
ব্রাঙ্মণত্বের অভাবে ভারত-জননী দেবী সরস্বতী বেদ বেদাঙ্গ 
বেদান্ত গুলিকে ধরাশারী মৃত পুত্রের ন্যায় সম্মুখে করিয়া 
রোদন করিতেছেন । এখন কোথায় ব্যাস, জনক, যাঁজ্ৰবন্ক্য; 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি খষিগণ চলিয়। গিয়াছেন ; কোথায় শঙ্করাচার্ধ্য, 
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রামানুজদ্বামী, মাঁধ্বাচার্ধ্য প্রভৃতি আচার্যগণ প্রস্থান করিয়া- 
ছেন--কে আর দেবীর মুখ উজ্জ্বল করিবে । 

গণ এইক্ষণ ক্ষত্রিয়কূল লোপ হইয়! গিয়াছে । তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ভারত-রাজস্বাধীনতা।- অস্তগমন করিয়াছে । থষি, 
আচাধ্য এবং ধন্মশামন অভাবে দিন দিন আধ্্যধন্ম শান 
হইতেছে । তথাপি এখনও যে আর্ধ্যধন্ম্ের কিঞ্িতমাত্রও 
থাঁকিয়। হিন্দু নাম রক্ষ! করিতেছে ইহাই বিস্তর । 

৮। এখনও বন্ধুগণ! মোহনিদ্র। হইতে গাত্রোরথথান কর, 
একবার মনের সঙ্গে ভারত-বাগ্বাদিনীর পাদপদ্মে লুিত 
হইয়। বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ধ্যাদ। রক্ষা কর। সেই 
সকল শাস্ত্রের জ্ঞানলাভে একচিত্তে যত্ব কর; এই এত পরি- 
বর্তনের মধ্যেও এমন সার ধনকে লাভ করিবে যাঁহ! কালেতে 
ধ্বংস হয় না, প্রলয়ে লয় পায় না। 

৯। ধন্য স্ুধামাখ! ত্রহ্মনাম যাহা এই পরিবর্তনশীল 

ংসারে একমাত্র অপরিবর্তশীয়। ব্রহ্মনাম ভারতবর্ষের 
চিরন্তন ধন। ব্রহ্গনাম ভারতীয় শাস্ত্রসাগর-মস্থিত পরম স্থধ।। 
বন্ধুগণ ! সেই মহান্থথ! লাভ করিবার নিমিতে একবার ভারত- 
সরস্বতীর শরণাপন্ন হও। পিতৃপুরুষদিগের কীন্তিসকল 
কালবশে অনেক লোপ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন যে সকল 
সার তত্ব আছে তাহা ব্বহস্তে ধ্বংস করিয়া স্বীয় ক্ষিগুতার 
পরিচয় দিওন। | 

১০। শাস্ত্রের অমখ্য অসংখ্য ব্যবস্থা! এখন অপ্রচলিত 
হুইয়া গিয়াছে, কিন্ত ব্রহ্মনাম যেরূপ তেজে আদিযুগে খধিবাক্য 
হইতে নিঃহ্ৃুত হইয়াছিল তাহা সেইরূপ তেজেই হৃদয়ে 
প্রবেশ করিবে। 
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১১। ব্রহ্মনামরূপ স্পর্শমণি ভারতের তাবৎ শান্ত্রকে 
হেমবর্ণে স্থশোভিত করিয়াছে, ব্রক্মনামই' ভারতবর্ষে ব্রাহ্ষণ- 
কুলকে উন্নত করিয়াছিল, আবার সেই নামের অভাব" এখন 
ব্রাহ্মণ বর্ণকে শুদ্রান্ত করিয়! রাখিয়াছে। বন্ধুগণ ! সেই পরশ- 
রতনকে অবজ্ঞা করিওনা। তাহার চরণস্পর্শ করিয়া এই 
পরিবর্তনশীল জীবনকে অক্ষয় করিয়া লও । 

১২। এই ভারতবর্ষে আমারদের আর কিছুই নাই, 
কেবল আমারদের শাস্ত্রের গৌরব ব্রন্মনাম জাগ্রত রহিয়াছে । 
শীক্রকে আদর করিয়া ব্রহ্গনীম লাভ কর এবং ব্রহ্ষনাম হৃদয়ে 
ধরিয়। শান্ত্রকে সম্মান প্রদান কর। 

১৩। যেমন 'নয়নের নিমেষ ফেলিতে ফেলিতে এই 
এক ব€সর চলিয়া গেল, হয় ত এমনি নিমেষ মাত্রে জীবন 
চলিয়া যাইবে । জীবনের সারধন সেই অমূল্য রত্বকে এই 
বেল। উপার্জনপূর্ববক হৃদয়ে রাখিয়া দেও। হৃদয়ের জ্যোতিকে 
হৃদয় হইতে বিসর্জন করিয়া অন্ধ হইয়। থাঁকিওন]। 

১৪। সেই ্রহ্ষনাম একবর্যান্তে আমাদিগকে এই যজ্ঞ 
প্রাঙ্গণে আহ্বান করিয়াছে । সেই নামের সংস্পর্শে আজ 
জ্ামাদের হৃদয় পবিত্র হইল। পবিত্রহ্ৃদয়ে তাহাকে 
জনমের মত গ্রহণ কর। জীবন গেলেও সেই দরিদ্রের ধন 
অমূল্য মণিকে হুদয়ে রক্ষা করিবে । তাহা অভাবে হদয় শ্মশান- 
সদৃশ,সংসার মরুভূমি। তিনি দেবগণের শিরোভূষণ,আমারদের 
হৃদয়ের দীপ্তি । যেন প্রমত্ত হুইয়া সে ধনে বঞ্চিত হইও 


না ইতি। 


খ্যয ১৩ 


সায়ংকালের বক্তৃতা । 





শৌত ও স্মার্ত কর্মের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের ক্যা নৈক্য সম্বন্ধ । 


গু 


১। যে আদিযুগে ভারত-রাজলম্ষমী ভারত-কমলাসনে 
উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময় হইতেই ভারতীয় ধর্ম-রাজ্যে 
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে । সত্যযুগে আর্ধ্য- 
সমাজে ইন্দ্রাগ্মিবায়ুবরুূণের উপাসন! এব তীহাদের উদ্দেশে 
যাগধজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত ছিল। যখন আধ্যদিগের 
মধ্যে সেই যাগবজ্ঞের ধুম ভেদ করিয়! ব্রন্ধাগ্নি প্রস্বলিত 
হুইয়া উঠিল, তখন জ্ঞানাপন্ন খধিগণ উক্ত জ্যোতিঃ দৃষ্টে 
মোহিত হইয়া ব্রন্ষকেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মের সারতত্ব বলিয়া 
গ্রহণ করিলেন। তখন ক্রিয়াকন্মের বাহ আকারে বা ফল- 
কামনায় যাহাতে লোকে আবদ্ধ না থাঁকে__যাহাতে ইন্দ্র 
অগ্নি বায়ু বরুণ মিত্র প্রভৃতি দেবগণের প্রকাশক ও বরণীয়- 
রূপে ব্রহ্ধকে সকলে দর্শন করে তাহার! তাহারই ব্যবস্থা 
দিতে লাগিলেন । 

২। তখন ভীহারা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন ষে, 
ব্রন্মের সত্তা ও জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য 
প্রভৃতি দেবগণ প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল ব্রন্ষের 
উদ্দেশেই তাহাদের পুজা। ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়। 


১৬৬ বন্ৃতাকুন্থমাঞ্জলি। 


তাহাদের যে আরাধনা তাহ! অবিদ্যামাত্র। এ সকল দেব- 
গণ স্বতন্ত্র দেবত। নহেন, কিন্তু কেবল প্রকৃতির দীপ্তিমান্‌ 
আবির্ভীবস্বরূপ। কেবল ত্রন্মের আবির্ভাবেই তাঁহাদিগের 
অভ্যুদয় হইয়াছে । ব্রন্মের আবির্ভাবেই তাহাদের জীবন । 
অতএব তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া! যে যজ্ঞাদি কন্ম কৃত 
হয় এবং বেদেতে তাহাদের পুজার যে ব্যবস্থা আছে তাহ 
্রহ্ধপর-্রন্ষেরই পূজা। এই হেতু বেদ ন্বয়ংই 'ইন্দরাদি 
দেবগণের স্বতন্ত্র দেবত্ব খণ্ডন করিয়া তাহাদের আবির্ভাবেতে 
ব্রন্মেরই আবি9াব জ্ঞাপন করিলেন। 

৩। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে; এ“ক্ষেম ইতি বাচি।” 
বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিতভাবে ক্ষেমরূপে ব্রঙ্গের উপাসনা 
করিবেক। “যোগক্ষেমইতি প্রীণাপানয়ে।ঃ” প্রীণাপানে 
প্রতিষ্ঠিতভাবে ক্ষেমরূপে ব্রন্মের উপাঁসনা' করিবেক। 
“কর্ম্েতিহস্তয়ে।:” হান্তেতে কর্মরূপে তাহার পুজা করিবে। 
“গতিরিতি পাদয়োঃ” তাহাকে পদের গতিশত্তিম্বরূপে 
উপাসনা করিবে । “বিমুক্তিরিতিপায়ৌ” পায়ুদেশে (অর্থাৎ 
মূলাধারে) তাহাকে বিমুক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিতভাবে পূজ! করিবে । 
“সৃতি মানুষী সমাজ্ঞ।” ইহাই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উপাসনা। 
“অথ দেবী?” অনন্তর দেবতাতে তাহার উপাসনা করিবেক। 
যথা! 

“তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ, বলমিতি বিদ্্যুতি, শইতি পশুষু, 

জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু, প্রজাতিরস্বতষানন্দইত্যুপস্থে, 

সর্ববমিত্যাকাশে 1” ৃ্‌ 
তাহাকে বৃষ্টিধারায় তৃপ্তিরূপে, বিদ্যুতে বলরূপে, পশুধনে 
বশঃরূপে, নক্ষত্রে জ্যোতি রূপে, শরীরে প্রজা, মুক্তি ও 


শ্রোত ও স্মার্ত কর্মের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের এ্রক্যানৈক্য সম্বন্ধ |. ১৬৭ 


আনন্দ রূপে এবং আকাশে সমস্ত বস্তুর প্রতিষ্ঠারূপে উপাসন। 
করিবেক। “সষশ্চায়ৎ পুরুষে” তিনিই প্রত্যেক জীবেতে । 
“যস্চাসাবাদিত্যে” তিনিই সূর্য্যেতে। “সএকঃ” তিনি একই । 
সর্বত্রে তিনিই প্রাণস্বরূপে, সত্তারূপে, এবহ প্রকাশরূপে 
বর্তমান আছেন 

৪। তলবকার উপনিষদে আছে ষে, 

“শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসোমনোষদ্বাচোহ বাচং সউ 

প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরিতিমুচ্যধীরাঃ প্রেত্যাম্মা- 

ল্লোকাদযুতাভবন্তি |” 
পরমেশ্বর শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের 
প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু । অর্থাৎ তাহার প্রকাশে এ সকল 
ইন্ডরিয় প্রকাশ পাইতেছে। পাপকর্ সকলকে পরিত্যাগ 
করিয়া তাহাকে এইরূপে জীনিলে ধীরেরা লোকান্তরে অস্বৃত 
হয়েন। 

৫1 অতএব বেদেতে ইন্দ্রাদি ষত দেবগণের, প্রকৃতির 
যত প্রভাবের, মানবদেহের যত অঙ্গের উপাসনার নিদর্শন 
বা ব্যবস্থা আছে তাহা সকলই ব্রহ্মপর। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন 
পরিমিত প্রাকৃতিক পদার্থের পুজা বেদের উদ্দেশ্য নহে। 
তবে লোকে ব্রক্মজ্ঞান-বিহীন হইয়া, কেবল প্রথা ও ফল- 
কামনাবশতঃ, অথবা! নিয়মের বশীভূত বা অকরণজন্য 
প্রত্যবায় হইতে অব্যাহতি-লীভাশয়ে এ সকল দ্রেবতাকে 
ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞানে পরিমিতভাবে পুজা করিতে পারে, 
তাহাঁতে বেদের দোষ হয় না। কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মবোঁধ-বিহীন 
ফলকামনা-বিশিক্ট অন্ধ উপাসনা যে, ব্রহ্ষের উপাসনা নহে 
তাহা বেদেতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সুর্য্যের ঘিনি বরণীয়- 


১৬৮ বন্তৃতাকুস্ুমাঞ্জলি। 


স্বরূপ সূর্ধ-ধ্যান দ্বারা তীহারি উপাসনা করিবেক, কিন্ত 
সামান্য সূর্যের উপাসনা নহে। বাক্যের ও প্রাণের যিনি 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা৷ অর্থাৎ ব্রন্ধ, বাক্য ও প্রাণের উপাস্বনা- 
বিধিতে, তীহারই উপাসনার উদ্দেশ্য । সামান্য কণ্ঠনিঃহ্ৃত 
বাণীর অথবা শরীরস্থ প্রাণবায়ু সকলের উপাসনা উদ্দেশ্য 
নহে। যদিও শাস্ত্রের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য কিন্তু পুর্ববকাল 
হইতেই অনেক লোক ব্রহ্মবোধ-বিহীন হইয়া, দেবগণকে 
স্বতন্ত্র দেবতা-জ্জানে পুজ। করিয়া আসিতেছেন। যেখানে 
এ প্রকার ব্রহ্মবোধ নাই, সেইখানেই উপাসনা ও কশ্মাসকল 
ফলকামনা-বিশিষ্ট । কামনাই তথায় উদ্দেশ্য, ব্রহ্ম উদ্দেশ্য 
নহেন। সে সকল দেবতা তাদৃশ স্থলে প্রাণহীন । কেন না, 
উপাসিক তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। 
স্ৃতরাৎ বেদে কহিয়াছেন 

“যত্প্রাণেন ন প্রার্ণিতি যেন প্রাণ প্রণীয়তে তদেব 

্রন্ম ত্বৎ বিদ্ধি নেদৎ যদিদমুপাসতে |” 
শরীরস্থ প্রাণবায়ু ধাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সেই 
প্রাণের প্রাণস্বরূপ, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম করিয়! জাঁনিবে, 
কিন্তু যে সকল প্রাণ-বাঁযুকে লোকে ব্রন্ষজ্ঞান-শৃন্য হইয়া 
“প্রাণায় স্বাহা, ব্যানার স্বাহা, অপানায় স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রঘারা 
সামান্যতঃ পুজ। করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে। 

৬। অতএব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, 

“সর্ষের বেদাঘৎপদ্মামনস্তি, তপাৎসি সর্ববাণি চ যদ্বদন্তি” 
সকল বেদ সেই পুজনীয় ব্রহ্মকে কীর্তন করে, সকল তপন্য! 
তাহাকেই ব্যক্ত করে। বেদেতে যত দেবতার পুজার ব! 
যঙ্ঞাদিকর্মের নিদর্শন আঁছে সকলই ত্রক্গ-পুজার অবলম্বন 


শ্রোত ও স্মার্ড কর্মের সহিত ব্রঙ্গঙ্াঁনের এ্রক্যানৈফ্য সম্বন্ধ? ১৬৯ 


মাত্র । অবলম্বন ব্যতীত এ সংসারে পরষেশ্বরের উপাসন।! 
প্রায় সম্ভব হয় না 1 আকাশ তীহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে; 
পর্বত সকল উর্দমুখ্বী হইয়। তাহাকে কহিতেছে; মেঘ, বৃষ্টি, 
বজ্ব, সকলেই তাহাকে দেখাইয়া দিতেছে। বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, 
শ্রোত্র প্রভৃতি স্ব স্ব প্রতিষ্ঠারূপে তাঁহাকেই বাক্ত করিতেছে । 
তএব শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, জমান যখন “ও অগ্নয়ে 
স্বাহা” ব1“ও' সোষায় স্বাহা”বলিয়। কর্্ানুষ্ঠান করিবেন তখন 
যেন মনে রাখেন যে, তাহা সমস্তই ল্রন্সপক্ষে যাইতেছে । 

৭। পরমারাধ্য ব্যাসদেব স্বীয় উত্তরমীমাৎসা-শাস্ত্রে 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “তত সমন্বয়াৎ” ব্রক্মই কেবল বেদের 
প্রতিপাদা হয়েন। অতএব সমস্ত বেদের তাঁৎপর্য্য ব্রন্মেতে | 
কন্মনকাণ্তীয় শ্রুতি সকল পরম্পর৷! ব্রহ্ধকেই প্রকাশ করেন। 
সর্ধবপ্রকার কর্মের আশ্রয়রূপে ব্রন্মকেই দৃষ্টি করিবেক। 

৮। যদি বল শাস্ত্রের এমত তাৎপর্য্য সতেও কেন 
লেকে সর্বত্র সর্বদেবে, সর্ববকর্ম্ে, সর্বব অঙ্গে, সর্বব শক্তিতে, 
নর্ববসম্পত্তিতে, সর্বপ্রকার উপাসনায় ব্রহ্ম-দৃষ্টি না করে; 
তাহার উত্তরে গীতাতে লিখিয়াছেন__ 

“যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 
কামাতআানঃ স্বর্গপরা জন্মকম্মফল প্রদাহ । 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাঁং ভোগৈশ্রর্য্যগতিহ প্রতি ॥ 
ভোগৈশ্বর্্যপ্রসক্তানাৎ তয়াপহ্ৃতচেতসাহ। 
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি; সমাধো ন বিধীয়তে ॥৮ 
যাগ বজ্ঞ ক্রিয়া সকল যদিও বিষতুল্য এবং যদিও ভগস্তক্তিভিন্ন 
মুক্তি হয় না, কিন্তু “অবিপৃশ্চিৎ” অল্পমেধাবিশিষ্ট মৃঢ়ের 
এপ ক্রিক্নাতেই আবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসে, তাহারা মনে 


চি 


৯৭৬, বক্তৃতাকুস্থমাঞলি। 


করে এরপ ক্রিয়ার অতীত অন্য ঈশ্বর-তত্তব প্রাপ্তব্য নাই। 
এই কারণে কামী পুরোহিতগণ আপাততঃ পুষ্পিত-বৃক্ষ-সদৃশ 
শোভমান ও শ্রুয়মান রমণীয় বাক্যের দ্বার এ সকল অধিবেকী 
ব্যক্তিদিগকে উক্ত ক্রিয়। কর্মের ফলশ্রুতির উপদেশ করেন । 
অতএব যাহীর। কামনাঁতে আক্রান্ত, অনিত্যত্বর্গভোগ ঘাহাদের 
বোধে পরমপুরুষার্য সেই সকল ব্যক্তি জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ 
বাক্য নকল এবং ভোগ ও এখ্বর্য্য প্রাপ্তির উপায়ন্বরূপে বাছুল্য- 
ক্রিয়র উপদেশ করেন।* উক্ত ভোগ এশ্বষ্যে আসক্ত, এবং 
রূপ পুষ্পিতবাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের সমাধি অসম্ভব । 
অর্থাৎ পরমেশ্বরেতে তাহাদের চিত্তের একাগ্রতারপ নিশ্চয়া- 
ত্বিক। বুদ্ধি হয় না। 

৯। আমরা সকলকে বিনয়পুর্ববক শান্সানুসারে ক্রহ্ম- 
জ্ঞান ও ভগবন্তক্তি সাধনে অনুরোধ করিতেছি । ব্রহ্ধজ্ঞান 
এবৎ ঈশ্বরভক্তি ভারতের চির-সম্পত্তি। ভারত-শাস্ত্র নকল 
ব্রহ্মজ্ঞানেতেই প্রতিষ্ঠিত আছে । ব্রন্মজ্ঞান বিনা কোন 
শাস্ত্রে, কোন ক্রিয়ার, কোন নিয়মের শুভ অর্থ বোধগম্য 
হয় না। বেদত্রয়মন্থিত প্রণব ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞাপন করিতেছে; 
ভূক্লনাক, ভূুবলোক, ্বর্লোক এই ভ্রিলোক-প্রতিপাদিকা ব্যাহনতি 
ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রকীশ করিতেছেন; বেদমাতা গায়ত্রী ব্রহ্মজ্ঞানকে 
কহিতেছেন । বেদ সকল, স্মৃতিশাস্ত্র সকল এবং তন্ত্রসকল 
সমস্ত ক্রিয়া, কর্ম, পুজা, অঙ্গার সাররূপে ব্রহ্গজ্ঞানকে প্রচার 
করিয়াছেন ; এবং পুরাণ সকল এঁতিহাসিক প্রমাণ এবং নান। 
প্রকার আখ্যাঁয়িক! দ্বার! ব্রন্মজ্ঞানে'রই সারত্ব ঘোষণ! করিয়া- 
ছেন। অতএব হে তাঁত ও বন্ধুগণ অদ্যকার এই ব্রহ্ষ-সংসতে 
ভারতীয় শান্ত্র-রত্বাকর-মস্থিত, কুটস্থ ও তুরীয়-পদবাচ্য স্তৃধা- 
সম ব্রন্ম-বীজমন্ত্রের কবজ গ্রহণ'করিয়া অভয় লাঁভ কর ইতি । 


গীতা-শান্ত্। 


সংখ্য। ৯৪ 


দ্বারভাঙ্গ! ব্রাঙ্মনমাজ। 
রবিবার, ১৫ই চৈত্র ১৭৯৬ শক । 


জ্ঞানধন্ম কখনই ভারতে ক্ষত্রধর্দের বাধক হয় নাই। 


১। অনেকের সংস্কার এই যে, ভারতীয় শাস্ত্রে কেবল 
হোম, যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতির উপদেশ আছে এবং ভারত- 
বামীগণ কেবল সেই সকল ক্রিয়াতেই তৎপর । তীহার। 
ন! জানিয়! শুনিয়! মনে করেন যে, এঁ সব ক্রিয়াতে ভারতের 
অধিকাংশ লোক বহু দিন ধরিয়৷ রত থাকায় তাহারা কখন 
যুদ্ধে স্থুদক্ষ হুন নাই। কিন্তু ভারতের পূর্ব বিবরণ ও 
শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য আলেচনা না করাতেই এরূপ সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে । ৃ 

২। অনেকেই ম্মরণ করিতে পারিবেন যে, ইন্থাকু 
অবধি জম্মেজয় পর্য্যন্ত রাজগণের সময়ে যখন ধন্প ও ব্রহ্ষ- 
জ্ঞানের অধিক আলোচনা ছিল বরৎ সেই সময়েই আর্য্যের! 
সমরদর্পে চতুদ্দিক্‌ কম্পিত করিয়াছিলেন । অশ্বমেধ, রাজসুয় 
প্রভৃতি যজ্ঞ কেবল যুদ্ধেতেই উৎসাহ প্রদান করিত। 
ইন্দ্রাপ্নি বায়ুবরুূণের পুজা অধিকাংশতঃ যুদ্ধকামনাতেই 
অনুঠিত হইত। আর্যেরা সমর-পরাক্রম কামনা করিয়াই 
্রন্মা বিঞু প্রভৃতি দেবগণের দ্বারে হত্যা দিতেন। ইন্দ্রজিৎ 
যুদ্ধে জয়ী হইবার নিমিত্েই নিকুস্ভিলা যজ্ঞ করিতেন এবং 


১৭৪ বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


সমরে কৃতকার্ধ্য হওয়ার জন্যই রামচন্দ্র মহামায়ার আরাঁধন। 
করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে; অজ্জ্বনকে যুদ্ধে 
উৎসাহিত করিবার নিমিতে শ্রীকৃষ্ণ কান ও যোগযুদ্ধিতে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 

৩। ভারতীয় শাস্ত্রের আদেশ যে, ন্যায়-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ 
করিলেও অক্ষয় স্বর্গ হয়। যোদ্ধার! সাধারণতঃ এই বিশ্বাসে 
সমরে অবতরণ করিতেন। প্রাণের ভয়, স্ত্রী পুজ্রের মমতা, 
এ সৎকন্ম্ে বাধা দিত না। যদিও সাধারণ লোকের এই ভাব 
ছিল, কিস্তু যদি এঁ স্বর্গভোগের আশা! স্বার্থ বলিয়া গণ্য হয় 
এজন্য জ্ঞানী যোদ্ধারা কেবল কর্তব্য-বুদ্ধির অন্ুরোধেই ঘোঁর- 
তর সমরে প্রবৃত্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে স্বর্গভোগের 
আশ। দেখাইয়া অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন যে, অর্জনের উন্নত- 
বুদ্ধির ' অধিকারে এ আশ। মিষ্ট লাগিল না; তখন কহিলেন 

“স্থখছুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
ততোযুদ্ধায় যুজ্যস্য নৈবং পাঁপমবাপ্স্যসি ॥৮ 
অর্থ__“যদ্যপি সুখ, দুঃখ ; জয়, পরাজয় ; লাভ, অলাভ সমান 
জ্ঞান করিয়া অবশ্ট-করণীয়-কন্ধ-জ্ঞানপুর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও 
তল্ল/ কখনই পাপ হুইবে না” কিন্তু জ্ঞানী ভিন্ন অন্যের 
সে বুদ্ধিতে অধিকার হয় ন।; গীতাশাস্ত্রের সর্ববত্রেই তাহার 

আভাস রহিয়াছে। 

৪1 বেদসংহিতা। ও পুরাণাদি শাস্ত্রে যাগ যজ্ঞের সহিত 
যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহা বর্ণিত আছে তাহা বুঝা কঠিন নহে, 
কিন্তু আত্মজ্ঞান ও যোগাঙ্গের সহিতও যে তাহার সম্বন্ধ তাহা 
বুঝা সকলের সাধ্য নহে। গীতাশান্ত্রে ক্রমে ক্রমে আত্ম-বিজ্ঞান 
ও কণ্্মযোগের দ্বারা এ সন্বন্ধ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । 


জ্ঞানধর্দ কখনই ভারতে ক্ষত্রধর্থের বাধক হয় নাই। ১৭৫ 


৫ | অনেকে মনে করিতে পারেন গীতাতে এমন 
অনেক স্থল আছে যাহ! ব্রাহ্মধর্ম্ের বিরুদ্ধ। কিন্তু সেরূপ 
আশঙ্কা করিয়া পরমোঁপকারী গীতাকে ত্যাগ করা উচিত 
নহে। আত্মতত্ব, যোগ ও ব্যবহার শিক্ষাদানে গীতাই সকল 
শাস্ত্রের ভাষ্যস্বরূপ। বেদান্ত ব্রহ্মজ্ঞানই শিক্ষা দিয়াছেন, 
জৈমিনি যাগ যজ্জেরই উপদেশ করিয়াছেন, সাহখ্য পুরুষ 
প্রকৃতিরই মুখোজ্জল করিয়াছেন, স্তাঁয় বাকৃপটুতা শিখাইয়া- 
ছেন, পুরাণে পরমার্থ ও ব্যবহার মিশ্রিত আখ্যান প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তন্ত্রে কুলাচার, বীরাচার ও সাধনা সম্বন্ধে নান! 
উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু গীতা! ব্রহ্মজ্ঞজানের সহিত ক্ষত্রধর্মের 
আলিঙ্গন সম্পন্ন করিয়াছেন। বেদান্তের পরমার্থতত্ব দ্বারাই 
যে ক্ষত্রধর্মের স্কস্ডি হয় তাহাই দর্শাইয়া গীতা ভারত-গগণে 
পুরুষকাররূপ মহামিহির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অজ্ঞান 
নষ্ট হইলে তাহার মর্যাদা বুঝ! যাঁইবে। ফাহাদের ঘরে 
এমন স্বীয় দর্পণ রহিয়াছে তীহার! সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ তাহাতে 
দৃষ্টি না করিয়া ষে সহসা শাস্ত্রে ও. শাস্ত্ানুমোদিত ক্রিয়াতে 
দোষারোপ করেন তাহা অতি দুঃখের বিষয় । 

৬। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আর্ব্যেরা যদি 
কখন যুদ্ধ বিক্রম দর্শাইয়া থাকেন তাহা! কেবল তাহাদের 
স্বদেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অতএব তাহাদের সে বিক্রম 
প্রশংসনীয় নহে । কিন্তু এরূপ মনে করা অসঙ্গত। তাহার! 
কোন বিদেশকে করভূস্ত করিয়াছিলেন কি না, সে বিচারে 
এখন কাজ নাই ; কেবল এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ড 
হইবেযে, ভারতবর্ষ যত বড় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র প্রাচীন রোম- 
রাজ্যের পরিমাণ তাহ। হইতে অধিক ছিল না৷ এবং এক রূষ 


১৭৬ বন্কৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


দেশ ব্যতীত এখন ভারতাপেক্ষা! কোন রাজ্যের অধিক 
আয়তন নাহি। এতাদৃশ ভারতক্ষেত্র পুর্ববে খণ্ডে খণ্ডে 
বিভক্ত হুইয়! যক্ষ, রক্ষ, দানব, কিরাত, আভীর প্রভৃতি আদিম 
নরবংশের শীসনে ছিল । তাহারা আধ্যগণের অনিষ্ট করিত, 
সুতরাং আর্যযেরা অগ্রে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে বাধ্য 
হইয়মছিলেন একে ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ, আবার সম্মুখে 
এত শত্রু, বিশেষতঃ সুখ সম্পত্তির সমস্ত প্রকার উপাদানই 
ভারতে ছিল সুতরাং ভিন্ন দেশীক্রমণে তাহাদের অবসর ও 
বাষন! হয় নাই । 

৭ আধ্যের! যে ষুদ্ধপ্রিয় ছিলেন তাহার আর সন্দেহ 
নাই । কিন্ত প্রায় সমস্ত যুদ্ধই প্রাগুক্ত-প্রকার আদিম নর- 
জাতির সহিত সংঘটিত হইয়াছিল । জতি অক্গ স্থলেই স্বজাতির 
সহিত যুদ্ধ হইয়াছে । তন্মধ্যে কুরু-পাগুধীয় সমরই' প্রধান 1 
ফলে, তেমন যে আত্মীয়ে আত্মীয়ে যুদ্ধ তাহাঁও ভারতীয় 
শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। বে করুক্ষেত্র 
পাগুবগণের আত্মীয়-শে(ণিতে অভিষিক্ত হইয়াছিল তাহাঁও 
ধর্মক্ষেত্র বলিয়! পরিকীর্তিত হইয়াছে। - ঝুদ্ধারান্তে বান্ধবগণের 
রর্ধ্-পাঁত আশঙ্কা করিয়া অর্জুনের মনে পাপস্পর্শ হইয়াছিল, 
কিন্তু শীতাশাস্ত্রে তাহ। সাহখ্যোগ ও কন্দমযোগ উপদেশ ছারা 
খণ্ডন করিয়! দিয়াছেন । গীতার সেই সকল উপদেশ মায়া, 
মোহ বিনাশের তীক্ষাস্রত্বরূপ ; নিস্বার্থ বিষয়-বিদ্যা এবৎ 
বিষয়াতীত পরমার্থবিদ্যার বীজমন্ত্রস্বরূপ এব স্বীয় ব্রহ্ষজ্ঞান 
ও সংসারধর্দ্দের যোগন্বরূপ । অতএব হে ভারত-সম্ভানগণ ! 
গীতা অধ্যয়ন কর, নতুব! ব্রহ্মজ্ঞবান-বিহীন ব্যবহার দ্বার এ 
ভরতে কখন শ্ুকৃতি সঞ্চয় করিতে পারিবে না! ইতি । 


সংখ্যা ১৫ 


দ।রভাঙ্গ ব্রাঙ্মনমাজ 
রবিবার 
»০৭শাবণ ১৭৯৭শক | 


(এপ একি নেদানজাত 


গীতা এবং তাহার উদ্দেশ্য। 


১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অতি বিখ্যাত শাস্ত্র । ইহা! মহাভারতীয় 
ভীল্মপর্ববের ত্রয়োদশ অধ্যায় অবধি একচত্বারিংশ অধ্যায় 
পর্য্যস্ত এই উনত্রিংশৎ অধ্যায়ে বিভক্ত । কিন্তু এ সমস্ত উন- 
ত্রিংশৎ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম একাদশ অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়া! 
চতুর্ব্ংশাবধি একচত্বারিংশ পর্য্যন্ত এই অক্টাদশ অধ্যায় গীত! 
নামে প্রচলিত । উহার মধ্যে ৬৯৮ সহখ্যক শ্লোক আছে। 
তন্মধ্যে শ্রীধরত্বামী প্রথমাবধি সমুদয় শে্লোকের এবং পুজ্যপাদ 
শঙ্করাচার্ধ্য দ্বিতীয়ধ্যায়ের একাদশ ক্লোকাবধি অফ্টীদশ অধ্যা- 
য়ের শেষ পর্যন্ত সমুদয়ের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন। তত্যতীত 
প্রচলিত গীত। আরম্তেই “শান্করভাষ্যৎ উপক্রমণিকা” নামে 
কিঞ্চিৎ ভূমিক! এবং দিতীয়াধ্যায়ের দশম শ্লোকের পর 
শাস্করভাষ্যৎ” নামে আর কিঞ্চিৎ ভূমিকা আছে। উহার 
মধ্যে প্রথমটি আরোপিত এবং দ্বিতীয়টি প্রকৃত বোধ হয়। 
পরীক্ষা ছারা অনেকেই তাহ! বুঝিতে পারিবেন । 

২। শঙ্করাচার্য্যের লিখিত তাৎপর্য্য ভাষ্য নামে এবৎ 
স্বামিকৃত তাৎপর্য্য টীকা নামে অভিহিত হয়। এই ছুই 


২৩ 


১৭৮ বন্তৃতাকুত্থমাঞ্জলি । 


তাঁতপর্ধ্য ব্যতীত আনন্দগিরি সমুদয় অষ্টাদশ অধ্যায়ের বিস্তীর্ণ 
টাকা করিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্য, স্বামীকৃত টাকা, আনন্দগিরি- 
টাকা এবং বঙ্গভাষায় তাৎপর্যসম্বলিত অফ্টাদশ-অধ্যায়-যুক্ত 
সমুদয় ীল খানি মানকরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হিতলাল 
মিশ্র মহাশয় কর্তৃক এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত- 
মী যত্বে ১৭৮০শকে মুদ্রিত হইয়াছে । এই 
মহৎকার্য্যের ছারা বঙ্গ প্রদেশের যে কতদূর উপকার হইয়াছে 
তাহ! একমুখে ব্যক্ত কর! যায় না। উপরিউক্ত ভাষ্য ও 
টীকাসমূহ ব্যতীত গীত। শাস্ত্রের আরো! অনেক টীকা আছে। 
তাহীর এক খানিও মুদ্রিত হয় নাই। 

৩। গীতাশাস্ত্র ভারতবর্ষে সর্ধবত্রে আদরণীয় । উপ- 
নিষদের বিস্তর বচন ইহাতে অবিকল আছে। উপনিষৎ- 
শাস্ত্রের, বেদান্তসূত্রের, সখ্য ও যোগশান্ত্রের, স্মৃতি ও পুরাণ- 
শাস্ত্রীয় জ্ঞানতাঁগের সংক্ষেপ মন্দ উহাতে সন্নিবেশিত আছে। 
এই মহাশাস্ত্র উপনিষৎ ও বেদান্তসূত্র স্থপ্তির পরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তাহার প্রমাঁণ উহার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর 
শ্লোকে আছে ; যথা 


“ধষিভিবুধা গাঁতংছন্দৌভিরর্বিবিধৈঃ পুথক্‌ । 
্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্ভিরিরবনিশ্চিতৈঃ ॥” 
অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, বশিষ্ঠাদি খধষিগণ কর্তৃক 
বেদে ছন্দে ও মন্ত্রে ও যুক্তিযুক্ত ব্রহ্ম সূত্র বেদাস্তসুত্রাদি ঘার! 
বিবিক্তরূপে বন্ধ! নিরূপিত হইয়াছে । অতঃপর ইহ! সাথখ্য 
দর্শনেরও পশ্চা প্রকাশিত ; যথা উক্ত অধ্যায়ের বিংশতি 
'শ্লোকে আছে-- 


গীতা এবং তাহার উদ্দেশ্য । ১৭৯ 


“কাধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে । 
পুরুষঃ হৃখছুঃখনাং ভোক্তত্বে হেতুরুচ্যতে ॥” 
( উচ্যতে কপিলাদিভিঃ ইতি স্বামী ) 
অর্থাৎ কপিলাদি সাংখ্যদর্শন-কারের! প্রকৃতিকে শরীর ও 
ইক্ডরিয়-ক্রিয়া-নির্ব্বাহক এবং পুরুষকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ৰকে স্বখ- 
ছুঃখ-ভোক্তা বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । এতাবতা, বেদান্ত- 
সুত্রের_শ্থতরাং পুর্বমীমাংসারও আর সাংখ্যদর্শনের পশ্চা- 
কালে এই শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে । ন্যায় ও বৈশেষিক 
দর্শন, বেদান্ত এবং সাংখ্যের পুর্বববস্তী বলিয়া অনুমান হয় ; 
কেন না, শেষোক্ত উভয়দর্শনেই প্রথমৌক্ত শান্ত্র্ধয়ের পুর্বব- 
ব্তিত্ব-জ্ঞাপক উল্লেখ আছে । স্থতরাৎ ন্যায়, বৈশেষিক, 
মীমাংসা, বেদান্ত ও সাংখ্য এই পঞ্চদর্শনই গীতার পূর্বকার | 
কেবল পাতঞ্জল সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল । 
৪। এই গীতাশান্ত্রের শ্রী বক্তা এবং অর্জুন শ্োতা- 
রূপে কথিত হন। ছুর্য্যোধন প্রভৃতি জ্ঞাতিগণের সহিত 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে % মহাসমরে অবতরণ পূর্বক যখন 


* কুরুক্ষেত্র-_মনুকন্যা ইলা হইতে ২৮ পুরুষ পরে পুরুবংশে অজমীঢ় 
ভূপতি জন্মেন। তীহার ধূমিনী নামীস্ত্রীর গর্ভে খন্ষ; খক্ষ হইতে সম্বরণ জনমিয়া 
কুরুবংশের সংস্থাপক হয়েন। তীহার কুরুনামে পুত্র হয়। কুরুরাজ দিল্লির 
কিঞ্চিছুতরাংশে বন পরিষ্কার পূর্বক এক দেশ স্থাপন করেন। তাহার নাম 
কুরুজাঙ্গল অথবা! কুরুক্ষেত্র। এ স্থান অতি বিস্তুত। উহার উত্তরভাগ 
যাহা স্থানেশ্বর ও পাণিপথের নিকট, সরস্বতী নদীর দক্ষিণ ও দূষদ্বতীর উত্তর 
তাহাই কুরুক্ষেত্র তীর্থ নামে এখনও বর্তমান আছে । সেই স্থানেই পূর্বকালে 
পরগুরাম রামহ্ুদপঞ্চক খোদন করেন এবং পশ্চাৎ কুরুপাওবীয় যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল। পশ্চাৎকালে এ স্থানেই মহারাষ্ট্ীয় নরপতিগণের সহ হিন্দস্থানের 
রাজাদিগের এক মহাসমর হয়। এই ক্ষেত্র বহু সৈন্যের সমাবেশ-বোগ্য বিধায় 
পূর্বকাল হইনেই ভারতীয় সমরসমূহের মহারঙ্গ ভুমি হইয়া মাছে। এ স্থানে 


১৮০. বক্তাকুন্থমাঙ্জলি। 


মহাবীর “ধনঞ্জয় উন্দীলিত-নেত্রপাত-পূর্ববক দেখিলেন, পিতাঁ- 
মহ, পিতৃব্য, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, আচাধ্য, মাতুল, শ্বশুর 
প্রভৃতি যাবতীয় আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণ যুদ্ধার্ধা হইয়া রণস্থলে 
সমাগত হইয়াছেন” তখন তিনি শোকে অভিভূত হইয় 
“নযোৎস্তইতিগোবিন্দযুক্তাতৃফ্তীতবস্ৃব হ” 
আর্মি যুদ্ধ করিব না, এই বাক্য শ্তরীকৃষ্ণকে কহিয়া মৌনাবলম্বী 
হইলেন ।-_-এস্থানে স্বামী লিখিয়াছেন | 
“ দেহাত্মনোরবিবেকাৎ অন্যৈবংশোকৌভবতীতি 
তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থ গ্ীভগবান্ুবাচ ৮ 
অর্থাৎ দেহ এবং আত্মার অবিবেকতাবশতঃ অর্জনের শোক 
হইয়াছিল, বিবেক জন্মাইয়। যুদ্ধে নিয়োগ করণার্থ শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাকে যে সকল উপদেশ দিয়়াছিলেন তাহাই গীতা-শব্দের 
বাচ্য | 
৫। গীতাতে জ্বানযোগ, কর্্মযোগ, প্রকৃতিপুরুষ, বিবেক 
যতই উপদেশ থাকুক; অভ্ছুনকে যুদ্ধে মতি-প্রদানই উহার 


হিরণ্যবতী নামে এক পবিত্রজলপুর্ণ তটিনী ছিল। তাহারই তীর দিয়া শ্রেণী- 
বদ্ধ রূপে মহারাজ যুধিষটিরের শিবির স্থাপিত হয়। সৈন্য-রক্ষার নিমিত্তে 
শিবিরের অপর পার্থে এক সুদীর্ঘ গভীর পরিখা খোদিত হয়। কেশবের 
তর্থীবধারণে তথা ভারে ভারে কাষ্ঠ, মধু, ঘ্বত, ফল মূল প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য, 
অশ্ব গজাদির ভক্ষ্য দ্রব্য ইত্যাদি তাবৎ আবশ্যকীয় ভ্রব্যই রাশি রাশি 
সংগ্রহ হইয়াছিল । সেনাপতিগণের নিমিত্তে তন্মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ রথ নির্মাণ 
হইতে থাকিল এবং বহুসংখ্যক বহুদর্শী অস্জ্রচিকিৎসক ওষধ প্রভৃতি লইয়। নিধুক্ত 
রহিলেন । স্থানে স্থানে ধনুঃ, বাণ, বল্লম, গদা, কুঠার ও অন্যান্য নানা- 
বিধ সমরাঁন্্রসকল স্তপায়মান রহিল এবখ সহম্র সহস্র অশ্ব রথ, গজ স্থন্দররূপে 
সুসজ্জিত হইয়াছিল । ( ধীরাজবাহাছুরের মঃ ভাঃ আঃ পঃ ১৫৫ পৃঃ, উইলসন- 
কৃত সংস্কৃত সাহিত্য ১ ৩০৮ ও ২খঃ ৩০৯পৃ, এঁ জনের বিষ্ুপুরাণ ২খঃ ১৪৩পৃঃ, 
কাশিরাম দাসের উদ্যোগপর্ধ যুদ্ধলজ্জা, এবং ধীরাজ বাহাছুরেয় মঃ ভ1ঃ 
উদ্যোগ পঃ ৩২১পৃঃ) 


গীতা এবং তাহার উদ্দেশ্য । ১৮১ 


মুখ্য উদ্দেশ্ট। অর্জুনকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাপী করিবার নিমিতে 
গতাতে যোগ কথিত হয় নাই, কিস্তু শোক ত্যাগপূর্ববক 
বল বীর্য সহকারে যুদ্ধ করিবার জন্যই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও 
ক্রিয়া-যোগ কথিত হইয়াছে। ত্রহ্মস্বাপহারী, পাগুকুল-বিদ্বেষী, 
পৃথিবীর কণ্টক-স্বরূপ কৌরবগণকে উৎসন্ন কর! প্রয়োজন 
হইয়াছিল। তাদৃশ-স্থলে মমতা-প্রকাশ- দয়।-প্রকাশ-__উহাঁদের 
গুণস্মরণ কাপুরুষত্ব। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তত্জ্ঞান ব্যতীত উক্ত 
যুদ্ধের বাধস্বরূপ শোক নষ্ট হয় না; এজন্য প্রথমেই আত্মার 
অমরত্ব বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি কহিলেন যে, আমর! 
সকলেই দেহ-বিনাশের উত্তরকালে নিত্য-আত্মা-্বূপে অব- 
স্থিতি করিব, এই বর্তমান দেহে যেমন বাল্য, যৌবন, জীর্ণাবস্থা 
ক্রমে দেখা দেয়, আর তাহার পর পর অবস্থ। প্রাপ্তে, পূর্বব 
পুর্বব অবস্থার স্ৃত “অহৎ” ইত্যাকার জ্ঞান বিকার প্রাপ্ত হয় না; 
অর্থাৎ “ সেই আমি” বোধ থাকে; তদ্রুপ এই দেহ নাশের 
উত্তর কালে লিঙ্গদেহ-নিবন্ধন আত্মার স্বরূপ ও পুর্ব সংস্কার 
সম্বন্ধে অন্যথা-ভাব হয় না। এই আত্মাকে কেহ নষ্ট করিতে 
পারে না এবং ইনিও প্রকৃত প্রস্তাবে কাহাকে হনন করেন 
নাক্*। শস্ত্র ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, পাবক দহন 
করিতে পারে না, আপ গলিত করিতে পারে ন। এবং মারুত 
শোষণ করিতে পারে না। 


* জীবাত্মা হননের কর্তা নহেন, ইহা বুঝা আপাততঃ যদিও কঠিন; কিন্তু 
বিশেষ বিচার করিয়া! দেখা গিরাঁছে ষে, উহা অসঙ্গত নছে। বেদান্ত ও সাংখ্য 
শাস্ত্র ঘারা বিচার করিলে উহ্হার সুন্দর তাৎপর্য লাভ হয়। আমার স্থষ্টি ও 
বেদাস্তপ্রবেশ গ্রন্থে স্থলবিশেষে আমি এইরূপ খিচারের আভাস দিয়াছি। উক্ত 
্রস্দয় যন্্রালয়ে প্রেরিত হওয়ায় সে সকল স্থল নির্দেশ করিতে পারিলাম না। 


১৮২ বক্তুতাকুস্থমাঞ্জলি। 


৬। ইত্যাদি জ্ঞান-যোগ উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
কহিলেন 

« দেেহীনিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্্বস্য ভারত । 

তম্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥৮ 
দেহ নষ্ট হইলেও নশ্বর-দেহ-স্থিত সেই আত্ম। নিত্য এবং 
অবধ্য ; অতএব জ্ঞাতিগণের নাশে তোমার শোক কর! কর্তব্য 
নহে। বিশেষতঃ তুমি ক্ষত্রিয় ৷ যুদ্ধকাধ্য তোমার ব্বধন্মন। 
ধর্ম-যুদ্ধ অপেক্ষা! তোমার শ্রেয়োজনক আরকি আছে ? এই 
যুদ্ধ তোমার পক্ষে অবারিত-্বর্গদার-স্বরূপ জানিবে। 

“ হতে! বা প্রাপৃস্তসি স্বর্গৎ” 
যদি এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যুও হয় তবে তোমার ব্বর্গ-বাস 
হইবেক। 

“ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীহ” 
আর যদি জয় হয় তবে পৃথিবী ভোগ করিবে ; 

“ তস্মাহুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ |” 


অতএব যুদ্ধ নিশ্চয়পুর্ববক গাত্রোথান কর। এ উপদেশও 
যদি মনোনীত ন৷ হয় তবে লাভালাভ, জয় পরাজয় সমান 
জ্ঞান, করিয়া “এই যুদ্ধ করা নিতান্তই কর্তব্য” এইরূপ কর্তব্য- 
৮৪৪ যুদ্ধ কর। তাহাতে কোনরূপ স্বার্থজন্য তোমাতে 
পাপম্পর্শ হইবে না। 

৭। এইরূপে প্রথমতঃ তত্জ্ঞান, পরে স্বর্গাদি-ভোগের 
প্রলোভন, পশ্চাৎ কর্তব্য-বুদ্ধির উপদেশ করিয়া অবশেষে 
কহিয়াছেন এই সকল উপদেশ যদি তোমার প্রীতিকর না হয়__ 
যদি প্রাগুক্ত জ্ঞানযোগ ধারণে অক্ষম হও তবে ঈশ্বরোদেশে 
এই যুদ্ধ কর। এই শেষোক্ত-প্রকার উপদেশের অভিপ্রায় 


গীতা এবং তাহার উদ্দেশ্য । ১৮৩ 


এই যে, কুরুবংশ বড় প্রজা-পীড়ক ও পাগুবগ্গণের অনিষ- 
কারক; সকলেই তাহাদের বিনাশ প্রার্থনা করিতেছে; 
স্বর্তরাং তাহাদিগকে বিনাশ করা ঈশ্বরীয় কার্য্য; অতএব 
তাদৃশ বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর । এই স্থানে এই যুদ্ধরূপ সাংসারিক 
কণ্্মটি উপলক্ষ করিয়! ২ অধ্যায়ের ৩৯ অবধি শেষ (৭২) 
শ্লোক পর্যন্ত সর্বপ্রকার ক্রিয়া কর্মই ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে 
করার কর্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন। সেরপ বুদ্ধিতে কর্ম 
করিলে ফল-কামনার অভাববশতঃ কর্মমজন্য বন্ধন উৎপন্ন হয় 
না। শ্োত, ম্মার্, গাহস্থ্য, শারীরিক প্রভৃতি তাবৎ কর্ম্মই এ 
প্রকারে নির্বাহ করার উপদেশ দিয়াছেন। কিস্তু পদে পদে 
কাম্য কন্্নকে নিন্দা, কামনার মুলম্বরূপ ইক্্রিয়-সত্যমের 
উপায় এবং ধাঁহাদের কম্পন করার প্রয়োজন নাই এমত তত্ব 
জ্ঞানীদিগের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন । প্রক্কৃত প্রস্তাবে তদ্দার! 
তত্বজ্ঞানের বিশেষ প্রশংমা করিয়াছেন । 

৮--১১। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্ধনের শোক দূর করিবার জন্য 
জ্ঞান-যোগ, স্বর্গের লোভ, কর্তব্য-বুদ্ধি, কর্-যোগ এবং শেষোক্ত 
কম্ম-যোগের মধ্যেও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে যত প্রকার 
উপদেশ দ্বিতীয়াধ্যায়ের একাদশ শ্লোকাবধি অস্তিম (অর্থাৎ ৭২) 
শ্লোক পর্ধ্যস্ত প্রদান করিলেন ; তন্মধ্যে কাম-কর্সংসার-বীজ- 
স্বরূপ, মায়ামোহবিনাশক তত্বজ্ঞানেই অর্জনের শ্রীতি 
হুইল। জ্ঞান এমনি আশ্চর্য্য পদার্থ যে, তাহা! হৃদয়ঙ্গম হইবা 
মাত্রে তাহার মনোহারিতাতে নর-চিত আকৃষ্ট হুয়। অতএব 
অঙ্জুনের শোক দূর ও যুদ্ধস্পৃহা উদ্রেক জন্য প্রথমেই 
যে জ্ঞান-যোগ ও পরে কর্মযোগের মধ্যে মধ্যে তত্বজ্ঞানের 
যে প্রশংস! ও তদুপলক্ষে কর্ত্দের যে নিন্দ। কীর্ভিত হইয়াছিল 


১৮৪ বন্তৃতাকুম্মাঞ্জলি । 


তাহাই পুনশ্চ আবার যুদ্ধের বাধ হইল। কেন না, তখন 
অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সম্োধনপুর্ববক কহিলেন । 

“ জ্যায়সীচেৎ কন্মমণস্তে মত। বুদ্ধি্জনার্দন । 

তৎ কিৎ কম্ঘ্রণি ঘোরে মাং নিয়েজয়সি কেশব ॥% 
নিক্ষাম কর্্মযোগ অপেক্ষা যদ্দি তোমার মতে তত্ৃজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ 
হইল তবেকি জন্য “ উত্ভিষ্ঠ” “ যুদ্ধস্ব” বলিয়া আমাকে 
ঘোর-হিৎসাতবক কর্মে প্রবৃভ করিতেছ ? অতএব এক পক্ষ 
নিশ্চয় করিয়া বল। 

১২। উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন যে, 
জ্ঞান-যোগ আর কর্দ্যোগ এই উভয়ের একই ব্রহ্মনিষ্ঠাতে 
উদ্দেশ্য । তন্মধ্যে 

« যস্তাত্বরতিরেব স্তাদাতুতৃপুশ্চ মানবঃ । 

আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্ত কার্য নবিদ্যতে ॥” 
আত্মাতেই ধাহাঁর রতি, আত্মাতেই ধাহার তৃপ্তি, আত্মাতেই 
বাহার সন্তোষ ; স্থতরাং ভোগাদিতে অপেক্ষারহিত তাদৃশ 
ব্যক্তির কোন কর্ম কর্তব্য নাই। কিন্তু অন্য ব্যক্তির কর্ম কর! 
অনাবশ্যাক নহে । তুমি তাদৃশ জ্ঞানী নহ, এবং সুটের ন্যায় 
কানন কন্মে বদ্ধ হওয়াও তোমার ন্যায় মধ্যম জ্ঞানীর উচিত 
শে, 

« তম্মাদসক্তঃ সততং কাধ্যৎ কন্দমন সমাচর। 

অসক্তোহাচরন্‌ কন্ম পরমাপোতি পুরুষঃ ॥৮ 
অতএব তুমি ফলকামনা-রহিত হইয়া সতত কর্তব্য কর্্দ আচরণ 
কর। আসক্তি-রহিত কন্ম্ী পরম ফল লাভ করেন। 

« নহিকশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। 

কার্ধ্যতেম্থবশঃ কর্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈর্গ ণৈঃ ॥৮ * 


গীতা এবং তাহার উদ্দেশ্য । ১৮৫ 


কোন ব্যক্তি কদাচিৎ ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্ম না করিয়। 
তিষ্ঠিতে পারেন 'না। কেন না, স্বভাবের প্রভাবে সকলেই 
পরত্তন্ত্র হইয়া কম্ম করিয়া থাকেন । 

১৩। এইরূপে গীতাশান্ত্রে প্রথমতঃ আত্মার অমরত্ব 
উপদেশ দিয়! পরে ঈশ্বরাপর্ণ-বুদ্ধিতে, ঈশ্বরার্৫থে, পরমেশ্বরের 
প্রিয়কার্্য-জ্ঞানে, নিজের লাভালাভ-বুদ্ধি ত্যাগপুর্ববক যুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্য়কে কণ্মযোগ বলিয়া 
ছিলেন এবং যুদ্ধকন্মের উপদেশকে দু করিবার নিমিতে 
আনুষঙ্গিকরূপে সর্ব প্রকার কর্মেরই উপদেশ দিয়াছেন । 
তাহার মধ্যে কাজে কাজেই নিত্য নৈমিভ্ভিক কর্ম, সন্ধ্যা বন্দনা, 
বাঁগ বজ্ঞ প্রভৃতি এবং পাঁন, ভোজন, গমন, দান ইত্যাদি 
আনিয়! পড়িয়াছে। বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে আবার অজ্জনের 
জ্ঞান-যোগ ও কর্মম-যোগ সন্বন্ধে নান! প্রন আছে; তাহার উত্তরে 
শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় তত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

১৪। ফদিও ইঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে শ্রোতাদি কর্ম করিলে 
সেই কর্মজন্য দোষে পুরুষ লিপ্ত হন না৷ এবং তাহাতে ক্রমে 
চিত্রশুদ্ধি হইয়া জ্ঞান জন্মে ও সেই' জ্ঞান দ্বার মোক্ষ হয় 
ইহাই স্ব'মী প্রভৃতির ব্যাখ্যায় প্রকাশ ; কিন্তু শঙ্করাচার্ধ্য স্বীয় 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাদৃশ কর্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় 
অভিপ্রেত নহে । জ্ঞান-নিষ্ঠা ও কর্্-নিষ্ঠা অধিকারী-ভেদে 
পুথক্‌ পৃথথক্‌। অতএব কর্ম-সন্বলিত জ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই। 
উভয় একজনের অসম্ভব । অতএব 

“গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি তেন ম্মার্তেন বা 

কর্মণাত্জ্ঞানস্য সমুচ্চয়োন কেনচিদ্দর্শয়িতৃৎ শক্যঃ 1” 
অর্থাৎ “এই গীতাশাস্ত্রে লেশমাত্রও শ্োত বা ম্মার্ভ কর্মের 


৪ 


১৮৬ বন্কৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় কেহ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবেন 
ন11” ফল-কামনা-শুন্য কর্মের বার! চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে, 
তাহাতে জ্ঞান-নিষ্ঠা জন্মে; কিন্ত জ্ঞান না জন্মিলে কোন 
প্রকার কর্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না। 

“তল্মাদ্গীতাস্থ কেবলাদেব তত্বজ্ঞানাম্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ 

ন কর্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোহর্থঃ 1” 
অর্থাৎ “কেবল তত্বজ্ঞানেই যে মুক্তি হয় তাহাতে যে 
(শ্ীতাদি) কর্মেরঞ্চ সহায়তা অপেক্ষা করে না, ইহাই এই 
গীতাশাস্ত্রের নিশ্চিত অর্থ।”» পরমার্থতর্ববিষয়ে করে 
মোক্ষ গীতার তাৎপর্য নহে; জ্ঞানে মোক্ষই তাৎপর্য । 
আর লৌকিক উদ্দেশ্য বিষয়ে অঙ্জুনকে নিত্য নৈমিত্তিক কর্মে 
দীক্ষিত করা গীতার মুখ্য অভিপ্রায় নহে; কিন্তু বুদ্ধকর্থ 
উৎসাহিত করাই একমাত্র লক্ষ্য । 

১৫। এই শাস্ত্রে পরমার্থতত্ত্ সম্বন্ধে অন্যান্য যত জ্ঞান 
পাও তাহা লাভ কর; কিন্তু ইহার এই সার উপদেশ সকল- 
কেই গ্রহণ কর1 উচিত যে, আমরা পাঁন, ভোজন, গমন, গ্রহণ, 
বাণিজ্য, রাঁজকার্য্য, পরিবার প্রতিপাঁলন.. প্রভৃতি যত প্রকার 
সাংসারিক কার্য করি তাহ! যেন ভগবানের প্রিয়কাধ্য জ্ঞানে 

তে পারি এবং আত্মীয় বন্ধুগণের স্বত্যুতে শোকাভিভূত 
না হইয়া যেন এই পরম সত্য মনে করিয়! ধৈর্যযাবলম্বন করি 
যে, ভীহার] 'যৌবনান্তে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় দেহীন্তে 
লোকান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন ইতি । 


*৭ সংখ্যক বক্ততার ১৪ ক্রম দেখ। 


নমস্কার ও ভ্তোত্র। 


খ্য! ১৬ 


জিরা কাজা 


নমস্কার | 


৯ 
হে সর্ধ্বাত্মন্‌! তোমাকে পুর্ব দিকে নমস্কার, তোষাকে 
পশ্চাৎদিকে নমস্কার, তোমাকে সর্বদিকেই নমস্কার । হে 
ম্হাত্সন্‌! হে অনস্ত ! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস ! তুমি সর্ব 
ভূতের কারণ এবং সকলের ঈশ্বর ; তোমাকে খষি, মুনি, সিদ্ধ 
ও অমরগণ নমস্কার করেন, আমরাও তোমাকে অভিবাদন 
করিতেছি । 
সহ 
হে সর্বদেবেশ ! হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! আমরা 
তোমাকে সমস্ত জীবের গতি ও সর্বব্যাপক বলিয়। জানি ; 
হে দেব! তোম হইতেই এ সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; 
তুমি সুর, অস্ত্র ও মানুষ এই লোকত্রয়ের অজেয়; তুমি 
ব্াপনশীল হইয়া বিষ্্নামে, যঙ্গলম্বরূপ হইয়া শিবনামে 
পরিচিত হও) তোমাকে নমস্কার । হে দেব! তুমি আমাদের 
নেত্রের আলোক ও সর্বব-ইন্ড্রিয়ের শক্তিদাতা, তুমি সকলের 
বিধাত। ; তোমাকে নমস্কীর। 
) 
হে ভগবন্! হে সর্বভূত-মহেশ্বর! তুমি সকলের অধি- 
পতি, বিশ্বের কল্যাণ-ভূমি, লোক-কারণের কারণ, প্রক্কাতি- 


১৯৪ বন্তৃতাকুস্থমাঞ্জলি। 


পুরুষাতীত, শ্রেষ্ঠ, সুক্মতর এবং সংহার-কর্তা; আমর! 
তোমাকে নমস্কার করি । 
৪ 
হে বিশ্বেশ্বর ! অনন্ত স্বর্গ তোমার অসীম ক্ষমতার এক- 
বিন্দু পরিচয়মাত্র। ধন-ধান্য-পুর্ণা এই ধরণী তোমার 
বিকশিত পুম্পকাননের একটি কলিকামাত্র। জ্বলন্ত সূর্য্য 
তোমার জ্ঞানজ্যোতির এক কণ! স্ফ,লিঙ্গমান্র এবং আকাশ 
তোমার শক্তি-সিহ্ধুর জলরাশিতে একটি বুদ বিশেষ । হে 
প্রভে।! তোমার অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য আমারদিগের | নিকটে তমোময় 
অবগুণ্ঠনে আচ্ছন্ন রহিয়াছে । অজ্ঞান বিনাশ কর; আমরা 
তোমাকে দেখিয়। নমস্কার করি । 


ংখ্যা ১৭ 


স্তোত্র। 


হে পরমাত্সন্‌! তৃমি সৎ ও অসৎ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
সকলের শাসনকর্তা । হে অনন্তদেব! তুমি আদিপুরুষ এব 
আমারদের আত্মার অন্তরাত্া ৷ তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, 
তুমি বিশ্বজ্তাতা, ঘে কোন বেদ্য ও অবেদ্য বস্ত তুমি সে 
সমুদয়ের জ্ঞাতা। তুমি পরমধাম বিষ্পদ এবং তোমাকর্তৃক 
এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বায়ু, মৃত্যু, অগ্নি, বরুণ, 
শশাঙ্ক ও দিবাঁপতির তুমি সৃষ্টিকর্তা ও শক্তিদাত।। তোম! 
হইতে সর্বভূত ও সর্ববপ্রাণী স্ব স্ব শক্তি লাভ করিয়াছে। 
তোমার অনন্ত সামর্থ্য ও অপরিমিত পরাক্রম ; তুমি জগতের 
অন্তর্ববাহ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। হে অন্ুপমপ্রভাব! তুমি এই 
চরাচর লোকের পিত।, পুজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও 
গুরুতর । অত এব ত্রিভুবন মধ্যে তোমার তুল্য কেহ নাই। 
তুমি জগতের চস্ষুস্বরূপ, তুমি সমস্ত আত্মার পরমাত্মা, তুমি 
ভূত-নিচয়ের উৎপত্তি-স্থান, এবং তুমিই সমুদয় ক্রিয়ানিষ্ঠগণের 
আচার-প্রেরয়িতা । তুমি অখিলজ্ঞানীদিগের গতি, তুমিই 
যোগীগণের পরম আশ্রয়, তূমি মোক্ষাভিলাধীদিগের অনারৃত 
মুক্তিদ্ধার এবং তুমিই সমস্ত লোক ধাঁরণ করিয়া থাক। তোমা 
হইতে সমস্ত লোক প্রকাশ পায়। তোমা হইতে এই 
জগৎ শুদ্ধতা লাভ করে এবং তুমিই এই সমস্ত জগশুকে 


১৯২ বক্তৃতাকুস্ুমাঞ্জলি । 


অকপট ভাবে পালন করিয়। থাক। খধিগণ তোমাকে 
অঙ্চনা করেন, এবং বেদ-পারগ ত্রান্ষণগণ স্ব স্ব শাখোক্ত 
মন্ত্র ধারা যথাকালে তোমার উপাঁসন! করিয়৷ থাকেন । খসিদ্ধ, 
চারণ ও সন্গ্যাসীগণ তোমার প্রেমজুধ। লাভার্থ সর্ববদ] ব্যাকুল 
রহিয়াছেন। সমস্ত জ্যোতিঃ তোমাতে অবস্থান করে, 
ভূমি সমস্ত জ্যোতির পতি। সত্য, সত্ব ও অখিল সাত্বিক 
ভাব তোমাতেই বিদ্যমান আছে । তোমারই অক্ষয় 
নিয়মে বদ্ধ হইয়! ভানু প্রীক্ষকালে স্বীয় রাশ্মি দ্বারা সমুদয় 
দেহী, ওষধি ও বনস্পতিথণের রস ও তেজ আকর্ষণ করিয়! 
বর্ষাকালে পুনর্ববার মোচন করেন । তোমারই অক্ষয় নিয়মের 
বশীভূত হইয়া! সূর্ধ্যরশ্মি বর্ষাকালে মেঘোহুপন্ন করিয়া তৃষিত 
ধরাকে স্থশীতল করে। ভুমি শীত খতৃতে শীতবাতার্ত 
জীবগণের সুখকর উত্তাপ-সম্ভোগের বিধান-কর্ত।। তোমার 
অপরিবর্তনীয় মঙ্গলজনক নিয়মে শীতকালে পশুদিগের দেহে 
রোম বুদ্ধি পায় এবং মানব নানাবিধ বস্ত্র নিম্মাণ করত শীত 
নিবারণ করিয়া থাকেন। ধাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া তোমার 
অর্চন বন্দন করেন, ভাহাদিগের আধি ব্যাধি ও অন্য কোন 
অআু্পৎ থাকে না । ষাঁহার৷ তোমার ভাঁবে ভক্ত, তাহারা সমস্ত 
রোগ ও পাঁপ হইতে মুক্ত, স্থখী ও অমর হয়েন। 


এ ১ আপ পপ পারা ৮০৫০ 


₹খ্যা ১৮ 


স্তব। 


হে পরমাত্মন্‌! আশ্চধ্য তোমার কাধ্য ! অনন্ত তোমার 
মহিমা! ! আমর! তোমার স্থষ্টির ছুরবগাহ্য গম্ভীর ভাব আলো" 
চন। করিতে গ্থিয়৷ পরাস্ত হই। তুমিই এই আশ্চধ্য-রচিত 
ব্ন্মাণ্ডের জনক, তুমি কোটি কোটি ব্রহ্মাও-পরিপূর্ণ এই 
অনন্ত স্ৃষ্টিকার্যের গুঢ়-কারণ-স্বরূপ, এবং তুমি এই স্বস্তির 
অন্তর-বাহ্যে বিরাজ করত ইহাকে পালন ও আপনাকে 
প্রকাশ করিতেছ। তুমি মেঘের মধ্যে থাকিয়! বৃষ্টি, বিদ্যুৎ 
ও বজ্জ উৎপন্ন করিতেছ। তুমি চন্দ্রমগ্ুলের অধিদেবত। 
হইয়। চন্দ্রমার মনোহর জ্যোতিঃ ও স্থধা বিকীরণ করিতেছ। 
তুমি উজ্্বল বলবন্ত সাগর-বক্ষে থাকিয়া তাহার ঘোরঘট! 
ঘোষণা করিতেছ। তুমি পর্বতের অধিদেবতা হুইয়া গন্ভীর- 
স্তব্ধানন্দ বিতরণ করিতেছ। তুমি সম্যক্‌ প্রকারে আপনাকে 
সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়। রাখিয়াছ। তুমি বসন্তে শোভা, পুষ্পে 
গন্ধ, জলে শৈত্য, পাবকে দাহিকা-শক্তি, অন্নে পুষ্টিকারিতা, 
বীজে তৈল, ফলে ফুলে মধুঃ ইন্ড্রিয়ে চেতনা, হৃদয়ে প্রেম, 
প্রাণে জীবন, মনে চিন্তা এবৎ আত্মাতে জ্ঞানধন্্শ পরিবেষণ 
রুরিয়া এই মর্ত্য ভূবনকে পরম শোভাকর করিয়াছি। যে 
সকল 'মানব .ইহলোক ত্যাগ করিয়। পরলোকে গিয়াছেন, 
ভুমি.ভীহারদের আনন্দ-নিকেতন-_তুমি তীহারদের পরমান্ন- 

৫ 


১৯৪ ব্ুতাকুনুমাঙলি। 


স্বরূপ-_তুমি াহারদের শিরোভূষণ--তুমি তাহারদের পরষ 
গতি ও চরম সম্পত। তুমি দেব, খষি, মুনি, মানব, দানব ও 
রক্ষকুলের এবং অপর সর্ব জীবের তৃপ্তির অক্ষয়-প্রঅন্ষণ ; 
তুমি আমারদের লোকান্তরগত পিতা, মাতী, স্ত্রী, পুজগণের 
পরমপূজনীয় দেবতা । লোকান্তরগত মহাত্বাগণের মধ্যে 
তোমার পুজা অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। তুমি আমারদের 
আবহমান কালের কুলদেবতা। তুমি আমারদের গুভকর্দে 
বিদ্ববিনাশন, তুমি যাত্রীকালে সিদ্ধিদাতা, তুমি বিবাহে প্রজা- 
পতি, স্বত্যুকালে তারকর-্র্ম, তুমি উৎসবে যজ্ঞেম্বর; তুমি 
আদিত্য চন্দ্র, নক্ষত্র, অনিল, অনল সকলের প্রাণমস্বরূ্প । 
তুমি আমাদের দেহের ও আয়ুর ও সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ । 
তূমি গৃহমধ্যে মাত। পিতান্বরূপ, ভাগারে রাজলন্ষমী, রাজ্য- 
মধ্যে মহারাজা) তুমি মাতা পিতার জনক জননী, মহারাঁজ- 
দিগের অধীশ্বর; তৃমি জ্ঞানম্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, ক্ষমাস্বরূপ, 
সত্যত্বরূপ, মঙ্গলম্বরূপ, জাগ্রত জীবন্ত দেবতা । যখন 
সকলে নিদ্রা যায়-যখন কেহ আপনাকে আপনি রক্ষ। 
করিতে পারে না তখন তুমিই সকলকে- রক্ষা করিয়া থাক। 
আ[মারদের ক্ষুধা দেখিয়া তুমি ব্যস্ত হইয়া! অন্ন ব্যগ্তন দান কর, 
তৃষ্ণার সময় তৃমি জল দিয়া থাক, আমারদের শ্্রীক্ম হইলে তুমি 
বায়ু বৃষ্টি প্রেরণ কর, তুমি হেমন্তে আমারদিগকে আচ্ছাদন 
ও উত্তাপ দান করিয়া সখী কর। তুমি নিদ্রোকালে শাস্তি- 
দেবী, জাগরণে জ্বলন্তঅনলোপম জাগ্রত ঈশ্বর, তুমি বুল- 
বধূতে সতীত্ব, সাধব্য ও লঙ্জা বিধান করিয়। থাক। তুমি 
পুণ্যাত্মার অভয়-বর-দাতা, এবং পাগীর সম্মুখে উদ্যত-বজ্ঞ- 
স্ব্ূপ। আমর! তোমীর পু, আমর! তোমার দাস, আমর! 


স্ব ১৯৫ 


তোমার প্রজা, আমর! তোমার অন্ভেবাসী এবং তুমি আমার- 
দের পিতা, প্রভূ, রাজ। ও গুরু । তোমার মহুমা, তোমার 
করা, তোমার প্রেম কীর্তন করিয়া কে শেষ করিতে পারে ? 
তোমার শক্তি, তোমার পবিত্রতা, তোমার জ্ঞান কে ধরণ 
করিতে পারে ? সাগর যদি শুক্ক হয়, সু্য যদি নির্ববাণ হয়, 
পৃথিবী যদি চুর্ণ হয় তথাপি তোমার শক্তি ও করুণার অস্ত 
হুইবেক না ইতি। 


সংখ্যা ১৯ 


নমস্কার । 


৯ 
হে ভুবনেশ্বর ! তুমি সকল জগতের মহত্ততৃম্বরূপ, সকল 
ব্রহ্মাণ্ডের শোভাম্বরূপ, সকল বিশ্বের আনন্দস্বরূপ, সকল 
তত্বের জ্ঞানম্বরূপ, নিখিল ভূবনের প্রাণস্বরূপ, ত্রাণস্বরূপ ও 
তৃপ্তিত্বরূপ। তুমি সকল বিচারের সিদ্ধান্তস্বরূপ, সকল 
চিন্তার লক্ষ্যস্বরূপ, সকল ভাবের রসন্বরূপ, নকল অভিলাষের 
প্রেমত্বরূাপ এবং সকল কারণের মুল কারণ; তোমাকে নমক্কার। 
হ 
উন্নত-শেখর-শোভিত ভূধরে তুমি মহত্ব ও শোভা সম্পাদন 
করিয়াছ। তাহার প্রস্তরসমূহে তুমি কাঠিন্য ও নেত্র-গ্রীতিকর 
ও পরমশোভাকর শ্বেত, গীত, নীল, “লোহিতাদি নানাবর্ণ 
প্রদুন করিয়াছ। ভুমি গিরিসমূহের উপরিভাগ হইতে মধুর- 
জলবিশিষ্টা আ্রোতন্বিনীগণকে লোকালয়ে প্রেরণ করিয়া জন- 
সমাজের নানা উপকার করিতেছ; তোমাকে নমস্কার । 
৯৬১] 
তুমি সমুদ্রেকে স্থৃবিস্তীর্ণ ও অগাধ-সলিল-পুর্ণ করিয়াছ, 
তুমি রুদ্রভাবে তাহার নীলৌজ্ববল বক্ষে উত্তাল তরঙ্গ উৎপন্ন 
করিয়৷ লোকদিগকে চমত্রুৃত ও ত্রাসিত করিয়া! থাক, তুমি 
তাহার জলরাশিকে লবণাক্ত করিয়। ভূলোকের অশেষ কল্যাণ 


নমস্কার ২৯৭ 


বিধান করিতেছ এবং ভুমি তাহাতে অনন্তভাব প্রদান করিয়! 
আপনার ঞ্রুব অনন্তভাব সপ্রমাণ করিতেছ। সাঁগর-জলকে 
তুমি অসংখ্য জীবের আবাস-স্থান করিয়া তথায় তাহাদের 
প্রতি অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষ্য ভোজ্য বিধান করিতেছ। তুষি 
যেমন পর্ববতে জাগ্রত, সেইরূপ সাগরেও জাগ্রত ; তোমাকে 
নমস্কার॥। ৪ 

তুমি মত্ত্যপুরে অশেষ কল্যাণ দ্বারা জীবগণকে সথখে 
রাখিয়াছ। এমত স্থান নাই, এমত বৃক্ষপত্র নাই, এমত 
পুষ্পদল নাই, এমত এক বিন্দু বারি নাই যাহাকে তুমি কোটি 
কোটি জীবের আবাস্য ন করিয়াছ। এমত জীব নাই যাহাঁকে 
তুমি জীবন-ধারণ-জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা না দিয়াছ, এবং যাহার 
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শান্তির স্থখকর উপায় করিয়। না রাখিয়াছ। তুমি 
যেমন ভূধর সাগরের অধিদেবতা, সেইরূপ সর্ববজীবের অধি- 

বতা; তোমাকে নমক্কার। 
৫ 

তুমি এই ধরণীকে কত শোভায় শোভিত করিয়াছ। কত 
ধন ধান্য রত্বরাজিতে পূর্ণ করিয়াছ। তোমার প্রস্ফটিত 
বিচিত্রবর্ণ স্ুরতি কুস্থমদাম যুগপৎ নয়ন ও নাঁসিকাকে তৃপ্ত 
করিতেছে, মধুপকুলের মত্ততা উৎপন্ন 'করিয়া! নরলোকে 
ভারে ভারে মধু প্রদান করিতেছে । বিবিধ সঙ্জায় সজ্জিত 
কীট পতঙ্গ বিহঙ্গ সকল একদিকে অঙ্গশোভা দ্বারা মানবের 
নেত্রপতীতিকর হইতেছে, অন্যদিকে মধুর স্বরে সকলকে 
মোহিত করিতেছে । তুমি প্রত্যেক বৃক্ষে, প্রত্যেক পুশ্ে, 
প্রত্যেক বনে ও টিনাররারররিজিনারা দাড়ান 
(তোমাকে অগণ্য নমস্কার । | 


১৪৮ বন্ৃতাকুন্ুমাঞ্জলি ? 


৬ 
তুমি মানবের প্রত্যেক অঙ্গ এক এক সখের দ্বারম্বরূপ 
করিয়াছ এবং মানবের প্রত্যেক কার্যের সহিত স্থখের "যোগ 
রাখিয়াছ। তুমি দর্শনের হুখ-_শোৌভ। ও মহত্ব; শ্রবণের স্থখ-- 
সঙ্গীত ও বাদ্য; স্পর্শের স্থখ_-শৈত্য, উষ্ততা ও কোমলতা ; 
রসনার স্থখ--আশ্বাদ ; এবং নাসিকার স্ুখ--গন্ধ গ্রদান করি- 
য়াছ। জীবন-ধারণার্থে আহার ও পান ; কিন্তু পান ভে!জনের 
সঙ্গে সঙ্গে রসনা যে শ্বখান্ুভব করে তাহা আনন্দজনক 
উৎসাহম্বরূপ। হে সর্ধস্থখের উৎসাহ-দাত।! তোমাকে 
বার বার নমস্কার করি। 
৭ 
তুমি যেমন পর্ববত, সাগর, ধরণী ওজীবদেহকে শোভাময় 
ও স্থখযুক্ত করিয়াছ এবং আপনি সেই সর্বত্রেই জাগ্রত 
আছ; সেইরূপ মানবের আত্মাকে নানা শক্তি দ্বারা ও 
নানা শোভা দ্বার! পূর্ণ করিয়াছ এবং সেখানেও স্বয়ং 
বিরাজমান আছ। তুমি সকল জগতে আছ; কিন্তু জগৎ 
তোমাকে জানে না, কেবল মনুষ্যকেই তোষাকে জানিবার 
অক্্নিকার দিয়াছ। মনুষ্য তোমার রচিত বিশ্বভুবনে ও তোমার 
স্থনির্মিত আত্মপুরে তোমাকে দর্শন করিতেছেন । তুমি যেমন 
বিশ্বভৃবনের প্রাণ, সেইরূপ আমাদেরও আত্মার প্রাণস্বরূপ ; 
তোমাঁকে বার বার নমস্কার | 
৮ 
হে দেব! তোমাকে পর্বতে বমস্কার, সাগরে নমস্কার, 
ধরাধামে নমস্কার, সূর্য্যমগ্ডলে নমস্কীর, জীবদেহে নমস্কার, 
আমারদের প্রত্যেক অঙ্গে নমস্কার এবং আত্মপুরে নমস্কার 


নমস্কার । , ১৯৯ 


করি। তোমাকে দেবলোকে নমস্কার, তারকামগ্ডলে নমক্কার, 
অন্তরীক্ষে নমস্কার ; তোমাকে নির্জন দেশে নমস্কার,জনতাপূর্ণ 
নগরে্নমস্কার ; তোমাকে রাজদ্বারে নমক্ষার; তোমাকে দেবা- 
লয়ে নমস্কার, তীর্থস্থানে নমস্কার ; তোমাকে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে 
নমস্কার ; তোমাকে বহুল-ব্যস্ততা-পূর্ণ বাণিজ্যে, শস্তযক্ষেত্রে, 
নদীতীরে ও রাজপথে নমস্কার ; তোমাকে গৃহমধ্যে নমস্কার, 
পিতামাতার স্নেহমধ্যে নমস্কার, বালক-বালিকার সহাস্য 
বদনে নমস্কার ; তোমাকে প্রত্যেক সাধুর মুখকমলে নমস্কার 
করি। হে কৃপানিধান। তুমি পাপীর গতি, ছুর্ববলের বল, 
অন্ধের যষ্তি; তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি ইতি |, 
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